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বিদুর পুরী ”*" *** ১.৭ ১৫৬ 
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স্বরগদ্বার থান্ব! *১* *** ৮** ১৬০ 
করির পন্থিমঠ তা -** "০০ ১৬০ 
বালুশীই শঙ্কর মঠ .. ৩, ০, ১৬১ 
শ্রীজগন্নাথ মন্দির ... -" রর ১৬২ 
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সাধারণ দেবালয় '** '** -** ১৬৪ 
 শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ".' ৮ :** ১৭৬ 
ব্রত্ুবেদী 2 ও টি ১৮০ 


নিত্য পূজাঁবিধি .*.  "*। -** ১৮১ 


৩/৩ 


মহা প্রসাদ 
আট্কেবন্ধন 

যাত্র। 

লোকনাথ 

মার্কণেয় হুদ 
ইন্্রছায় সরোবর 
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শঙ্গাতে 
করিবায় 
উত্থিত 
করিয়া শত 
অশ্বমেধ 


কাষ্ঠ 

পঞ্চ 

বসিল। 
বুন্দাঘনে 
গমন করেন 


তাহার 


গুহ 
থাকিয়া 
দিয় 
য্ঠদশ 
ইহার 
রাঁড়ী 
জানোপদেশ 
যায়, যে 
বন্ধশীর্ষে। 
নিঃস্যতা 
ব্রিভুবনেশ্বরকে 
শঙ্গারে 
করিবার 
উপস্থিত 


করিয়া, স্বায়ভুব মন্তুর 
দ্বিতীয় চতুর্ধগের প্রথম 
পুর্ণমাতে, শত অশ্বমেধ 


বঙ্গকান্ 
পঞ্চদশ 
বসিয়া 


বৃন্দাবনোদেশে গমন 
করেন ; কিন্তু পাকচক্রে 
পড়িয়া কাটয়ায় আ[নিয়। 
মাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়। নীলাচলাঁভি মুখে 


গমন করেন 
তাহার 


পৃষ্ঠা পুংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

১৫৬ ১৬-২৫-১৭ মুলকদ্ধাস মলুকদান 

১৫৩ ২১ মত মঠ 

১৫৭ ২২ মুলক্াশী মলুকদাসী 

১৬৯ ১২ দগ্ধ করেন, দঞ্ধকরেন, এবং তি২- 
স্থানে সমাধি চিহ্গনিম্মাণ 


করেন, তাহা অদ্াপ 
কবীর চৌব নামে বিশ্রত 


হইতেছে। 
১৩৬২ ২ উপর উপরের 
১৬৪ ১১ মুলমন্দির শ্রীমন্দির 
১৬৭ ১০ সমাধি সন্বোধি 
১৬৮ ২৩ সর্ধমঙ্গলার সব্বমঙ্গলা 
১৭১ ১৩ প্রযুক্ত প্রযুক্ত গ্রাথম তঃ 
১৮১ ২০ প্রহর শুঙ্গার রাজ শূঙ্গার 


১৪২ ২১ মুলমন্দিরাভাস্তরে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে 
১৯৭ ৫ মার্কগেয়বটং মাকণ্েয়াবটৎ 


উপ পপ পাপা 


মঙ্গলাচরণ । 


“ঘ একোহবর্ণে বুধ! শক্তি-যোগাৎ 

বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 

সনে বদ্ধ শুভয়া সংযুনক্ত ॥৮ 

০২. ০২ 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষত্ ৪ অঃ, ১॥) 
যিনি একাকী, বর্ণহীন ? ধিনি প্রজাহিতার্থে বহুবিধ শক্তি- 

বোঁগে বিবিধ কাম্য বস্ত বিধান করিতেছেন ; যিনি সমুদায় 
বিশ্বের আদাত্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি দীপ্যমান্‌ 
পরমাস্মা) তিনি আমাদিগকে শুভ বৃদ্ধি প্রর্থান করুন ॥ 





উৎকলস্য সমে! দেশে। নান্তি ব্রহ্মাগুমগলে । 

অমরাঃ স্থাতুমিচ্ছস্তি কৃষ্টার্ক-পার্ববতী হরাঃ ॥ 
কর্ধের অনুরোধে ভাবী কটক, মেদিনীপুর, কপিকাত। 
রেলের সর্ভে-কার্ধ্য উপলক্ষে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক ডিষ্রাক্টে 
আপিয়! কমবেশী ৯* মাইল পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হই। তৎ- 
কালে যাহ! পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 
নারাজের উপর লৌহসেতু হইবার কল্পনা! হইরনাছে। পুর্ব 
ওপকুলিক রেল বিজয়বাড়া হইতে নারাজ পর্যাস্ত আসিতেছে । 
কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা রেল তাহার ক্রমিকতা হইতে 
কলিকাতাকে মান্দ্রাজের সহিত সংযোজন করিবে, অতএব 
সরেকাধ্য নারাজের পরপাঁর মহানদীর উত্তরতীর হইতে আরস্ত 
5ইয়াছে। উড়িব্শার নাম এবং উড়িয়া বেছারার ও কুলির 
পরিচয় পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলাম । উতকলবাদীদিগের 'ন? ও 
"বৰ" বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া হাদিতাম ও উৎকলবাসীদ্দিগকে 
সাধারণ মনুষ্য মনে করিতাম। উৎকলদেশ পঞ্চ গৌড়ের 
অন্তর্গত। এইখানে জগৎ-প্রসিদ্ধ পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, 
ভূৰনেশ্বরের শৈব্মন্দির, কানারকের সৃর্ধ্যমন্দির, যাজপুবের 
জগন্নাথদেব, বরাহদেৰ ও বিরোজাদেবীর মন্দির, খাগুগিরি ও 
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উদম়গিরির বৌদ্ধ সঙ্গারাঁমের ভগ্ন, দয়াশ্রোতশৌনির তীরে 
ধোৌলিপাহাড়ে অশোকের অন্ুশামন, অচল-বসস্তের নিকট 
মাধাপু! র্‌ ভগ, অমরাবনীর ভগ্ন, মহাবিনায়ক পাহাড়ের একা- 
ধাবে পঞ্চমুন্তি থাকিয়া, উৎকালবাসীদিগের পুর্ব গৌরব ও 
মভাতার পরিচয় দিতেছে । এরূপ পুরাতন কাঁত্ডি বঙ্গদেশে 
কয়টা আছে? অতএব উৎকলবাসীদ্িগের কণঞ্চিৎ পুর্ব-বিবরণ 
দিলে ক্ষতি হইবে না। 

পুরীমন্দিরে তালপত্রে লিখিত ধে, পুরাঁতন পুথি আছে, 
তাহাতে খাগুবদিগের স্বর্মীরোহণের সময় হইতে ধারাবাহিক 
১০৭ জন উতৎকলবাঁজের বিবরণ পাওয়া যায়; তাহাতে আমর। 
দেখিতে পাই, রাজা মহেন্ত্রদেব ৮২২ খুঃ পূর্ধে গৌতমী তানে 
পুরী নির্মাণ করিয়! শ্বনাম প্রদান করেন, তাহ অদ্যাপি রাঁজ- 
মহেন্ত্রবরম্ এবং উহার অপত্রংশ “রাজমহেক্দ্রী” নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়া আছে। তৎ্সময়ে কৃষ্ণাতীর হইতে বৈঙরণী পষ্যন্ত ওপ- 
কুলিক ভূভাগ সমূহ কলিঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত। কিন্ত 
পরে চিন্কাহবদের দক্ষিণ ভূভাগ কলিঙ্গ ও উত্তুর ভূভাগ, উতৎ্কল 
নামে প্রসিদ্ধ হয়। আমরা সিংহলঘ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে 
দেখিতে পাই, শ্রীবৌদ্ধদেবের তিরোধানের বৎসরে (৫৪৩ খৃঃ 
পুর্বে) উত্কল বৌদ্ধদেবের শাসনে আইসে ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রবেশ করে; আবার ধৌলির নিকট পর্ধতোপরি অশোক 
রাজের এক অগ্ুশান (২৫* খুঃ পুর্বে ) পাওয়া গিয়াছে 
তদনস্তর, ৩১৯ খৃঃ অবে স্থভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবান 
নামে কোন যবন উত্কল আক্রমণ করিল! স্থভনকে পরাভব 
করিলে র্বাজা প্রথমতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লন, পরে মৃত্যুযুখে পতিত 
হন। তাহার পন্তানগণ রক্তৰাছ কর্তৃক নিহত হইলে, হিন্দুবংশ 
লোপ পায়। প্রাচ্য পুরাতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, যবনরাজ 
শ্রী্ষ ও বেক্টিগজাতি হইবে এবং জলপথে আসিয়া থাকিবে। 
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আমর! বলিতে পারি, রামায়ণোক্ত কোন যবনরীজ উত্তর ভার-ত 
তইতে উৎ্কলে আসিয়া থাকিবে । যাহ! হউক রক্তবাহু প্রতি- 
চিত বন রাজগণ ১৪৬ বৎসর উত্কলদেেশ শাসন করেন। 
অনন্তর, বধাতিকেশরী নামে কোন বীর ৪৭৪ খৃঃ অনব্ধে যখন- 
বরাজদ্িগকে পরাতৰ করিয়া কেশরীরাজবংশের প্রতিষ্ঠী করেন ; 
যাজপুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হয়, আমরা ঠিক জ্ঞাত নাভ 
তিনি ধাজপুর * নিন্্াণ করিয়াছিলেন, কি না। তিনি ১*হাজার 
বেদজ্ঞ কনোজিয়! ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন, সেই ত্রাক্ষণগণ 
অদ্যাপি তিবারী আদি নামে বিখ্যাত। অতএব যষুতিকেশরী 
উত্তর ভারত হইতে উত্কলদেশে আসিয়া থাঁকিবেন ও চন্দ্র- 
বংশীয় তইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যযাতিকেশরী, জগ- 
্লাথদেব কর্তৃক স্বপ্লে মাদিষ্ট হইয়া, পুরীর সম্নিকটন্ত বালুকা- 
রাশিতে ষাইয়া জগন্নাথদেবকে নিভৃত স্থান হইতে আনয়ন 
করিয়। পুরীতে পুনঃ স্থাপন করেন। তিনি একাত্্রকাননে 
ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণে প্রবৃত হন? তাহার পরবর্তী 
সধ্যকেশরী ও অনস্তকেশরীর সময়েও মন্দিরের নিন্মাণ কাষ্য 
চলিতে থাকে ও তাহার প্রপৌত্র লালৎ ইন্ত্রাকশরীর সময়ে 
৬৫৭ খৃঃ ইহা সম্পূর্ণ হয়। কেশরী রাজগণ যাজপুরে, কখন ব৷ 
ভুবনেশ্বরে থাঁকিতেন। ইহার! যাজপুরকে বরাহুদেব, জগন্নাপ 
বিরোজা আদির মন্দিরে স্থশোভিত করেন । নৃপকেশরী (৯৪১- 
৯৫এ খু) মঙানদীী ও কাটযুবীর মধ্যস্থলে “বঃ কোণে কটকপুরী 
নিন্মাণ করিয়। যাজপুর হইতে কটকে রাজধানী আনয়ন করেন । 
মকরকেশরী (৯৫৩--৯৬১ খৃঃ) কাটযুরী ও মহানদীর বন্টা 
হইতে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য, বহু ক্রোশব্যাপিয়] ২৫ ফুট 
উদ্ধ রিভেটমেন্ট প্রাচীর নির্মাণ করেন। মাধবকেশরী (৯৭১ 


পাপা পপি পপ পপ 











০৯ আপনিও পা এ 


«* বাজপুর যজ্ঞপুরের অপত্র:-শ, ইহার বিষয় পরে বলা হইবে। 
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৯৮৯ থৃঃ) রাজধানী স্থদ্্ড করিবার জন্য মহানদীর দক্ষিণতীরে 
সরঙ্গড় নামে ছুগ নিম্শাথ করেন । অনস্তর মৎ্গ্তকেশরী (১*৩৪- 
১০৫৯ খুঃ) পুরীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্ত যে প্রস্তর সেতু 
নিন্মাণ করেন তাহ! অদ্যাপি তৃষ্ট হয়। (১০৯৯---১১০৪ থুঃ) 
কোন সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ নাটমন্দির তদানীন্তন রাণী- 
কর্তৃক নির্মিত হয়। ১১৩২ খুঃ বরঙ্গলের কাকতীয় চোর- 
গঙ্গা রাজ! উড়িষা। বিজয়ে আপিয়। তদানীন্তন স্বর্ণকেশরী 
রাজাকে সমরে নিহত করিয়া, কটকে গঙ্গাবংশীয় সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার ভ্রাতা বরঙ্গলে রাঁজত্ব করিতে 
থাকেন। পূর্বোক্ত হুস্তলিপিতে ৬৩ জন কেশরীবংশীয় রাজা- 
দিগের নামোল্েখ দৃষ্ট হয়। জুবর্ণকেশরী হইতে কেশরীবংশ 
লোপ পাইক়্াছে। 

তদনস্তর, চোরগঙ্গ| মাপন নবরাঁজ্োর সুবন্দোবস্ত করিয়া- 
বঙ্গ-বিজয্ার্থে গমন করিয়া বদ্ধমান পর্যযস্ত শ্ববশে আনিয়া- 
ছিলেন । গঙ্গাবংশায় পঞ্চম রাজ] অনঙ্গ। ভীমদেব (১১৭৪-- 
১২০২ খৃঃ) অতি দক্ষ রাজ! ছিলেন) রাজত্ব আদায়ের 
সুবন্দোবস্ত করিবার কারণ রাজ্য জরিপ করিয়াছিলেন। তাহার 
রাজ্যের উত্তর সীমা হুগলী ও দক্ষিণ সীমা গোদাবরী ছিল। 
তিনি দেবালয়, ১০টি সেতু, ৪০টি বাপী ও ১৫২টি পাক ঘাট 
নির্মাণ করেন ও যাজপুর হইতে ৪৫০ বৈদিক ব্রাঙ্গণ আনয়ন 
করিয়া পুরীতে বাস করান। তিনি জগন্নার্দেৰের আদেশে 
জগন্নাথের বর্তমান মন্দির ১১৯৮ খুঃ নিশ্মীণ করেন । উহার 
নিন্নাণে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি ন! জানিয়। ব্রদ্গহতা! 
করিয়াছিলেন ও তাহার প্রারশ্চিত্ৃসশ্বরূপ পূর্বোক্ত কার্ষয্যগুলি 
করিয়াছিলেন বলিয়া! কথিত আছে । অতএব, তৎকালে ব্রহ্ধ- 
হত্যাদির প্রায়শ্চিন্তোপলক্ষে সাধারণের উপকারোপযোগী 
অনেক কাধ্য হইত। তাহার পৌ্র লাঙ্গুলিয়া নরষিংহদেব 
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(৯২৩৭--১২৮২ খৃঃ) পুরী হইতে উনবিংশ মাইল দূরে বজোপ- 
সাগরের কূলে কানারকের প্রসিদ্ধ হয্যমন্দির প্রতিষ্টা করেন। 
তদনস্তর আমর! দেখিতে পাই, রাজ! পুরুষোত্তমদেব আত 
প্রসিদ্ধ হয়েন। তাহার বিজরবাছিনী কাঞ্চাপুর পর্যান্ত গিয়া- 
ছিল; তিনি জগন্নাথদেবের ছ্েরাপোরা” বলিয়। স্পদ্ধ| কগি- 
তেন; এতদ্বিষয়ে একটি বিবরণ অন্থত্র দেওয়া হইবেক। তিনি 
কষ্ণাজেলায় একথানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অন্যাপি 
পুরুষোত্তমপত্তন নামে কথিত হইতেছে ; উহ। বিজয়বাড়া 
হইতে ২*মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি গণঞ্জম ভিষ্রীক্টে, এক নগর 
প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহ! পুরুষোত্বমপুর নামে কাঁথত 
হইতেছে । উত্ককল দেশেও কয়েকখানি পল্লী তাহার নাম ম্মরণ 
করাইয়া দিতেছে । তিনি ১৫*৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীল! সংবরণ 
করেন। তাহার পুত্র প্রতাপরুদ্রদ্েব রাজ্যাভাষক্ত হয়েন। 
কেশরীবংশ প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি উৎ্কলে বৌদ্ধধশ্মের অবনতির 
স্ত্রপাত হয়। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের সময়ে ,বৌদ্ধগণ উৎ্কল 
হইতে একেবারে বিতাড়িত হর বলিয়া কিংবদস্তী আছে । তিনি 
প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন । কেহ কেহ অনুমান 
করেন, চৈতন্তদ্দেব তাহাকে তক্িমার্গে আনয়ন করিয়া, বৈষ্ঃব- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন; তিনি তখন হইতে বৌদ্ধপীড়ক হুন। 
কথিত আছে, চৈতন্তদেব সন্ন্যাস গ্রহণ ও জীবনের শেষভাগ 
পুরীতে থাকিয়া, বৈষ্ণবধন্থা প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খুঃ তিনি 
অদৃশ্য হয়েন। প্রতাপকুদ্রের আর একটি কাধ্য যাজপুরে বরা5" 
দেবের মন্দির নিম্মাণ। তিনি ১৫৩২ খুঃ পরলোক গমন করেন 
ও তাহার পুক্রন্ধয় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত 
হইলে, তদানীত্তন কটকের মন্ত্রী কটকরাজ্য আত্মসাৎ করেন ও 
তদনস্তর মান্ধবংশ চতুস্ত্রংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত উদ্কলগ্রদেশ শাসন 
করিয়াছিলেন। 
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বঙ্গদেশের নবাব সলিমানের সেনানায়ক কালাপাহাড 
১৫৬৮ খুঃ উত্কলে আগষন করিয়া তদানীন্তন রাজ! মুকুন্দ- 
দেবকে যাঁজপুরের সন্্লিকটে সমরে পরাভূত ও হত্যা করিলে, 
কটক হিন্দুরাজ্রবংশ লোপ পাইল। কালাপাহাড় পূর্বে চিন্দু 
ছিল, পরে ধর্্াস্তর গ্রহণ করিয়। হিন্দুপীড়ক হইয়াছিল। তিনি 
মাজপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নষ্ট করিয়। পুরীরদিকে অগ্রসর 
ভইতে থাকেন, পথিমধ্যে হিন্দুদেবালয় প্রায় সমন্তই নষ্ট 
করেন। তিনি বাৎসরিক ৯ নয়লক্ষ টাকা লইয়া! জগন্নাথকে 
রেহাই দেগ। 

সুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারী কালাপাহাড়ের বশ্ঠত। স্বীকার- 
পূর্বক খুড়দহতে করদ-রাজান্সপে থাকিতে সমর্থ হয়েন ও পুরীর 
'তত্বাবধায়ক* পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি উতৎ্কলপ্রদেশ পাঠান- 
শাসনতুক্ত হইয়া যায়। ১৫৭৪ খৃঃ মগলবাহিনী নায়ক রাজা 
টোডারমল উড়িষ্যার পাঠান রাজ! দ্রাউদর্থাকে পরাভব করেন। 
ছুই বখসর পরে উতৎ্কলপ্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তত হইয়া 
যায় । ১৭৫১ খৃঃ নাগপুরের মহারাজ মুরসীদাবাদের আলীবদদীর 
খার নিকট উতৎকল পাইয়াছিলেন। ১৮০৩ থৃঃ লাট ওয়েলেস্‌- 
লির সময়ে উহ ইংরাঁজশাসনতুক্ত হইয়াছে । অতএব ইহা ৫২ 
বৎসর মাত্র মহারাস্্ীয়দিগের মা থাকে । 

মুসলমান শাসনাধীনে উৎকলবাসীর প্রতি পীড়ন ও অত্যা- 
চার থেষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু হিন্দু-মহা রাীয়- 
শাসনে অত্যাচার চরমনীমাঁয় উত্ভিয়াছিল। তাহাদিগের সময়ে, 
দেশ একেবারে ছারখারে গিয়াছিল। ১৮৬৭ খুঃ রামদাস নামে 
কোন সাধু পুরীর কালেক্টরকে মহারাষ্ট্র অত্যাচারের বিষন্ন 
যেরূপ কহিয়াছিল তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়। দিলাম । 

“আগার নাম রামদাস, আমার জন্স্থান গুজরাট ; মহা 
রাক্ট্োয়ের। উৎকল পরিত্যাগ করিবার ৪ বা৫ বৎসর পুর্বে মামি 
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পুরীতে আপিয়ান্ি; তদানীস্তন মহারাই্রীয-শাসনকর্তার নাম 
রখুজী; আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তিনি কটক 
ছুর্গেই থাকিতেন, কিন্তু টাকার আবশ্ঠীক হইলেই পুরীর্তে 
আসিতেন। সাধারণত সেনার অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে 
'আসিতেন। সঙ্গে যে সেনা আদিত তাহার সংখ্যা ১৫ শর্ত 
হইবে, অধিকন্ত ৰছুশত হাতী ঘোড়। পাক্ধী আর্সিত। পুরীর 
( খুড়দহের ) রাজ! তৎকালে আপন ভবন পরিত্যাগ করিয়। 
যাইত। রঘুজী সেই পুরাতন রাজভবনে থাকিতেন ; তিনি 
টাক! সংগ্রহের জন্ত আসতেন 3 তাহ। কার্ষোে পরিণত করিতে 
দরবারের ভানে পুরীর সমস্ত বদ্ধিষ্ঠ লোককে আগতে বাধা 
করিতেন। দরবারে টাক সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য 
করিতেন কি না), তাহ! আমি জ্ঞাত নহি । আমি তাহাকে 
কথন ভ্ায় বিচার করিতে দেখি বাশুনি নাই। আমি শুনি- 
যাছি বড় বড় লোকের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার সমর 
যেব্যক্তি বেশী উৎকোচ দিত তিনি তাহাকেই জয়পত্র দিতেন । 
আমি তাহাকে গরিবদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে শুনি 
নাই; গরিবদিগের পক্ষে রথুজীর নিকট সদ্বিচার পাওয়া! আর 
গঙুষে সাগর শুকাইয়! ফেল! একই ছিল। আমি জানি কোন 
সময় একটী লোক অপর লোককে হত্যা করে। হতব্যক্তির 
বন্ধুরা হত্যাকারীকে বন্ধন করিয়া! রঘুজীর নিকট আনয়ন- 
পূর্বক সদ্বিচার: প্রার্থনা করিয়াছিল। রখুজী তাহাদিগকে 
বলিলেন, 'আমাকে বিরক্ত করিতেন্ব কেন? যদি এই বনক্তি 
তোমাদের কাহাকে ৪ হত্যা! করিয়! থাকে তবে তোমরাও 
উনার প্রাণ লইতে সমর্থ । আমাকে বিরক্ত না করিয়া তোমর। 
কি তাহা] সম্পন্ন করিতে পার না? সেই সময়ে ধর্মাধিষ্ঠান ব 
কারাগার ছিল ন!) সর্বত্রই চোর ডাকাইত ছিল। রখুজীর অন্ু- 
গামীর! লুঠ করিয়া জীবিকানির্ধবাহ করিত) তাহাদিগের বেতন 
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ছিল না; যত বদমাঁইস রঘুক্জীর অনুগামী হইবার চেষ্টা করিত। 
কারণ, তাহার বুৃত্তিভোগী অশ্বারোহী হওয়া আর রাজ হওয়। 
সমন ছিল। কোন উতৎ্কলবাপী রাত্রে কোন চোরকে ধরিতে 
পারিলে, তগ্র লৌহ চিহ্ে চিহ্নিত করিয়৷ ছাড়িয়া দিত; কখন 
কখন গ্রামবাসীরা সকলে এক জোট হুইয়! চোরকে খুন করিত। 
পঞ্চায়তর। দেওয়ানী মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করিয়া দিত । মহারাষ্ট্রী 
য়েরা যে প্রকারে রাজন্ব গাদায় করিত তাহ] কহিতেছি। শাসন 
কর্তার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি গ্রামে আসিয়া আড্ড। করিয়। সমস্ত 
গ্রামবাসীক্ষে ডাকাইয়৷ একত্র করিত ; তদনস্তর সকলকে একে 
একে বলিত, “তুমি এক কাহন কড়ি দাও।” অপরকে বলিত। 
'তোকাকে আর এককাহন দিতে হইবে ।” এইব্পে প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন দিতে কহিত। যে গ্রামবাসী আদিষ্ট রাজস্ব না! দিত, 
প্রথমত তাহাকে বেত্রাঘাত কর। হুইত। বেত্রাঘাতে ন! দিলে, 
অপর যন্ত্রণা দেওয়া হইত। নখের ভিতর পিস্তল শলাক। পুরিয়া 
দেওয়া একপ্রকার শান্তি ছিল; চাপনি নামে অপর এক প্রকার 
শাস্তি দেওয়। ছিল। তাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহ বলি- 
তেছি; প্রথমে লোকটাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া! বুকের 
উপর আড়তাবে দুইটী বাশ দিয়! চাপিয়! ধর) চাপা৷ ক্রমে 
ক্রমে গুরুতর হইত) যে পর্যান্ত সেই বাক্তি রাজন্ব দিতে 
শ্বীকার না হইত, ততক্ষণ ছাড়। হইত না, লো।কবিশেষে উবুড় 
করিয়। পীঠে, হাতে, পায়ে, চাপা দেওয়] হইত । 

কোন ব্যক্তিকে হুষ্টপুষ্ট দেখিলে তাহারা বলিত, এব্যক্তি 
ঘ্বত খাইয়া! থাকে, অতএব এধনী। ক্রমে লোকে সেই আশঙ্কায় 
শীর্ণ থাকিতে চেষ্টা করিত। কোন বাক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছদ 
পরিলে তাহাকে ধনী মনে কপ্সিত। অতএব সেই ভয়ে লোকে 
ময়ল। মোটা কম বহরের বস্ত্র পারধান করিত। কোন বাটীতে 
ঘ্বরজ। দেখিলে গৃহস্থামীর সম্পত্তি আছে বিয়া তাহাকে গীড়ন 
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করিত; সেই ভয়ে লোকে ঘরের কপাট করিত ন।; যাহার ঘরে 
কপাট থাকিত সে শাসনকর্ভার অধীনস্থ লোক আপিতে দেখিলে 
ঘরের দরজ। খুলিয়া রাখিত। কেহ পাক! বাটাতে বাদ করিলে 
তাহার সর্বস্ব লুটিয়া লইত। মহারান্রীয়দিগের ধারণ। ছিল, যে 
বাক্তি পাক হষ্টক নিম্মিত ঘরে বাস করিতে পারে দে অনা- 
যাসে শত মুদ্র। দিতে সমর্থ। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তি আছে 
কি না তাহার 'অনেক প্রকারে পরীক্ষা! করিত। কোন গৃহ- 
স্থের বাটাতে গিয়৷ যে পাতে গৃহস্থ ভাত খাইয়াছে, তাহারা 
তাহ! একত্র করিয়! তাহাতে জল ঢালিয়! পরীক্ষা করিত। 
যদি পত্র নকল তেল! মারিত, তবে বুঝিত তাহারা ঘ্বত থাই- 
যাছে। তাহারা আচম্থিতে গৃহে প্রবেশ করিত; অস্তর প্রাঙ্গণে 
যাইত, টাকার অনুসন্ধানে ঘরের মেজে খুড়িত, দেওয়াল 
ফুটাইত, আবশ্তক হইলে ঘরও ভাঙ্গিত; এইবপেই তাহার! 
নকলকে নিম্ব করিয়াছিল। 

মহারাষ্ীয়েরা রাজবর্ত্ম প্রস্তত করে নাই, অথব। বন্তার জল 
হইতে দেশ রক্ষা! করিতে বাধ বাধে নাই। সে সময়ে পথ ছিল 
বটে, কিন্তু কেহই তাহ! নিম্শীণ করে নাই ; সেসকল শু'ড়ি 
পথ মাত্র। তখন জগন্নাথদেবের যাত্রীর। যাঁজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া 
হইয়। আসিত ; ইহাও একটা শু'ড়ি রাস্তামাত্র ছিল? বর্ষাকালে 
উহ বুক্রোশ ব্যাপী জলে পরিপূর্ণ থাকিত। লে সময়ে জগ- 
রাথের যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, মহারাস্্ী- 
য়ের! ধারাবাহীরূপে ধনী যাত্রীদিগকে পথিমধ্যে লুটিয়! লইত। 
গরিব যাত্রীরা'ও ডাকাইত কর্তৃক বনের ধারে লুণ্ঠিত ও হত 
হইত । গরিব লোক নিতাস্ত ধার্দিক না হইলে পুরী সনর্শনে 
আসিতে কখনও মনে ভাবিত ন1। যখন তাহার পুরী সন্দর্শনে 
আসিত, পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়ত জন্ত তাহার! দল 
বাধিয়া আদিত। ধনীর। তরবারী 'ও ধনুর্ধারী সেনা ও পাইক 
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লইয়া আসিত। সে সময়ে পুরীতে একখানিও পাক বাটী ছিল 
না) মটের ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল। এখন দেবালয়ের 
চত্ুন্দিক শত শত ধনাঢ্য বিপণীতে পরিশোভিত হইয়াছে, বিস্ত 
ততৎ্কালে একখানি মাজ দোকান ছিল; এখন যত গৃহ দৃষ্ট 
হইতেছে, তৎকালে ইহার মর্ধেকও ছিল না; রাস্ত। জঙ্গলময় 
ছিল; সমস্ত উতৎ্কল দেশে একটীমাত্র ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং 
তিনিই বর্তমান কেন্দত্রাপাড়ার জমীদারের পিতা 15 

রাঁমদান কথিত এই বিবরণ অতি ভয়ানক, আমর! এইরূপ 
উতপীড়নেশ্বীঞ্জাপুর শশানে প্ধিণতত হইয়াছে তাহা অন্ত্র 
বলিয়াছি *। বোধ হয় মহারাট্রীয়দিগের পীড়ন হইতেই উৎ- 
কলবানীর! গরীব ও ধূর্ত হইয়াছে, কম বতরের মোট! ময়লা বস্ধ 
পরিতে শিথিয়াছে, স্ত্রীলোকগণ গহনাপ্রিয় হইয়াও কাশার 
থাড় ও মল প্রভৃতি সামান্ত আভবণ পরিয়! থাকে । খাড়,গুলি 
একসের পরিমাণ ওজন হইবে, গরুর কাঁদে যেমন দাগ হয়, সেই 
প্রকার স্ত্রীলোকদিগের হাতে গহন! পরার দাগ হইয়। থাকে । 
অনেককেই এক পায়ে মল ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে । 

পল্লিগ্রামে ইষ্টক নির্মিত ঘর নাই বলিলে অতাক্তি হইবে না, 
গৃহাদি সামান্য দোচাঁল। ছাপ্পর, দেওয়াল ছিটে বেড়ার। বদ্ধিষ্ঠ 
লোকের। জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, বাটীর চতুর্দিকে জঙ্গল 
বাশের ঝাড়ে ঘেরিয়া রাখিত, তাহ। গড় ব! কেল্লানামে কথিত 
হইত, সেরূপ গড় এপ্রদেশে নিতান্ত বিরল নাই! মহারাগ্্রীয়ের! 
অশ্বারোহণে আসিত বংশবেষ্টিত গড় তাহাদিগের ছুডেদা ছিল । 
ভাবী রেল-লাইনের জঙ্গল কাটিতে বাঁশের ঝোপ পড়িলেঃ 
তাহাসহজে পরিক্ষার কর যায় নাই । সম্মুখে বাশের ঝাড় পড়িলে। 
সেই ঝাড়টি একেবারে সমূলে কাটিয়! ফেলিতে হইরাছে। 
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* বিজাপুয়ের প্রবন্ধ দেখ । 
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উত্কলবাসীর! গরিব হইলেও ধূর্তের শেষ, মিষ্ট কথার বশ- 
বন্তী নহে। 
ৰাচ্ষণমাতেই পঞ্চ উপাসক অর্থাৎ সৌর, গাপপত্য, 
শৈব, শাক্ত ও বৈষুব মতাবলম্বী। চৈতন্তদেবের প্রভাবে অপর 
লোক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত । গ্রামে গ্রামে গৌরাঙ্গের কাষ্ঠি- 
নির্মিত মৃত্তি সাদরে পূজিত হইতেছে । সাধারণ লোক গৌরাঙ্গ 
সেবক হইলেও মাংস ভোজনে বিমুখ নহে। 
উত্কলে ছুই সম্প্রদায় ৰাচ্গণ দৃষ্ট হয়, একের নাম বৈদিক 
অপরের নাম লৌকিক । রাজা যযাতিকেশরীর সময় দশ হাজার 
ৰাহ্গণ কান্তকুজ হইতে * আনীত হয়। তাহাদের বংশাবলীর! 
প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত) ইহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
যাহার| ধাজপুরে বাস করিতেছেন, তাহার! উত্তরশ্রেণী ; তাহা- 
দিগের চতুর্বিধ পদার্ঘ্য যথা,-:(১) বরাহ, (২) বিরজা, €৩) দশ 
সহস্র কাস্তঠকুজ ও (৪) বলভদ্র জগন্নাথ শুভ্র । ষথ।, -." 
নমোহস্ত তে যজ্ঞবরাহমূত্তে 
জলেষু মগ্রাং ক্ষিতিমুদ্ধরেদ্ষঃ | 
নমামি মাতর্ত্বিরজে যুগাভ্যাং 
পদেষু নির্াশ্যমিদং দদামি ॥ 
কণোজদেশা শ্রয়তে। হৃত' ষে 
দশাশ্বমেধেষু পুরা বিধাত্রা!। 
স্বর্গে স্থিতা মর্ত্যরুতঞ্চ লোকে 
তেতো! বিনর্ধং.বিনিষোজয়স্ব ॥ 
্ীনীল-শৈল-শিখর-বাসিনে 
ওডদেশ-জ্রনিতৈকবামিনে। 





* যাঁজপুরের খাক্ষণের। কহিয়া থাকেন, স্ব বঙ্গা ধাজপুরে বজ্ 
করিবার কালে ১* সহশ্র ৰান্ষণ আনয়ন করিয়ছিলেন। 
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তেভ্য ইদং অর্থং বিনিযোজয়স্ব 

যদ্দগ্রামে বদরপ্যে যৎসভায়াম্‌। 

যদিক্ত্রীয়ে যদেনশ্চ ক্রমাবয়োমিদং 

যদ্বয়োজামছে স্বাহ। গ্রামাদেবতা ॥ 

আনন্দ .ভীমদেবের লময়ে যাজপুর হুইতে ৪৫* ঘর ৰাঁক্ষণ 
পুরীতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীর। দক্ষিণশ্রেণী 
নামে কথিত, তাহাদিগের ছুই পদার্থ । যথ1,--( ৯) জগন্নাথ 
ৰলভদ্র স্বভদ্ত্রা, (২) গ্রাম্যদেবত। 
এই উচ্ভয় শ্রেণীর মধ্যে অন্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয় নাই। বেদশাখ। 

বিভাগে ৰাঙ্গণের! খ্্েদ, য্জুর্কেদী, সামবেদী, অথর্ববেদী, 
ধপ্থেদী ও অণর্ববেদীর সংখ্য। অল্প, সামবেদীর সংখা তদপেক্ষ। 
অধিক, যন্জুর্ধেদীর সংখা! তদপেক্ষা অধিক। এক সময়ে এপ্রদেংশে 
বেদের আলোচন] যথেষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহ! কমিয়াছে কিন্তু 
বঙ্গদেশের মত নির্বাণ হয় নাই। খক্বেদীয় গোত্র বশিষ্ট, 
সরঙ্গী ও মহোপাত্র উপাধি । যজুর্কেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রের 
সারঙ্গী, মিশ্র, পাণ্ড। ও নন্দা উপাধি; আত্রের গোত্রের রথ 
উপাধি ; হরিতাস। গোত্রের দাস ও মহাপাত্র উপাধি; কৌশিক 
ও ঘ্বতকৌশিকী গোত্রের দাস উপাধি; মুদগল গোত্রের সৎপাথী 
উপাধি ; বাৎম গোত্রের আচার্য দান ও সতপার্ী উপাধি; 
কাত্যায়ন গোত্রের মিশ্র, সারঙ্গী ও পাণ্ড। উপাধি ; কোপিঞ্জল 
গোত্রের দাস, শাঙডিল্য উপাধি; কৃষ্গাত্রের গোল্দের পাও। ও দাদ 
উপাধি ;বর্যাকাপিল গোত্রের মিশ্র উপাধি এবং গৌতম গোত্রের 
কর উপাধি; সামবেদী কাশ্তশ গোত্রের নন্দ উপাধি : ধার- 
গৌন্তম গোত্রের ত্রিপাটী (তিয়রি ) উপাধি ; গৌতম গোত্রের 
উদগাত। (উঠা) উপাধি? পরাশর গোত্রের দ্বিদেবী (দোবে ) 
উপাধি ; এবং কৌগ্ডিল্যগোত্রের ভ্রিপাটী (তিক্বরি') উপাধি । 
অধর্ববেদীয় আঙ্গিরস গোত্রের, উপাধ্যায় ও পাও উপাধি 
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ৰাঙ্গণের আবার কুলীন ও শ্রোত্রিয় ভেদে ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত। 
পুরী-প্রদেশে যাহাদের উপাধি বাঁচা ও নন্দ, তাহারাই কুলীন 
এবং ৰনক্ধত্রের উপসত্ভোগী। শ্রোত্রিয়ের ভর, মিশ্র, উপাধ্যায় 
মিশ্ররথ, উদগাতা ( উট! ), ত্রিপাটা (তিয়রী), দাস, পাণ্ডা এবং 
সতপথী। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মত্তরের আয়ে দিনাতি- 
পাত করিতেছে । কেহ কেহ টোল রাখিয়৷ অধ্যাপনা করিয়া! 
থাকে, কেহ কেহ যাত্রীর সেতুগিরী, কেহ কেহ পৌরহিত্যের 
কার্ষ্যে নিযুক্ত, কেহ ব। পুরীর দেবালরে অচ্চকের কার্যে নিযুক্ত 
আছে। যাজপুরে অনেক ৰাঁক্ষণ ষট্কণ্্ নিরত ও অগ্নি্বোত্রী নামে 
খ্যাত) তাহার! ৰৃক্চর্ষযাকালে বথারীতি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে 
গাহ্স্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা এবং অগ্নি ও দেবোদ্েশে 
আহুতি প্রদান করিয়। থাকে; তাহাদিগের গৃহে আমরণ অগ্নি 
থাকে; তাহাদিপের অবস্থাও মন্দ নহে, পুরাকাল হইতে ত্রন্মত্তর 
ভোগ করিয়। আসিতেছে, অনেকেই অধ্যাপনা! করিত, এখনও 
করিয়া! থাকে । পুরাকালে হিন্দু রাজার! ৰাহ্মণকে অনেক গ্রাম 
দান খয়রাৎ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রাম অদ্যাপি শাসন 
নামে খ্যাত আছে ;ঃ যথা) শাসন পুরুযোত্বমপুর ইত্যাদি। 
শাসনে যে সকল ৰাহ্গণের! বাস করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে 
বেদালোচন। কমিয়াছে, শাসনাধিপতি পাণীগ্রাহী নামধেয়। 

লৌকিক ৰাক্ষণেরা বলরাম, মস্তাঁনি ও পনিয়ারী গোত্র- 
ভ্রয়োদ্তব) তাহাদিগের অনেকেই কৃধিকাধ্যে রত। তাহার। 
পাণ্ডা, পেনাপতি, পহি, বস্তিয়া পানী ও সাহু উপাধিধারী 
হুইয়। স্বহস্তে নাগগল পরিচালন করিয়া থাকে, বাণিজ্যকা্য, 
মুদ্দির কার্ধয ও সেতোর কার্ধা করিয়া থাকে। অধিক কি 
সামান্ত কুলি মজুরের কার্য করিতেও কুষ্ঠিত হয় না। এক 
হিসাবে পশ্চিম দেশীয় ৰাহ্গণদিগের সায় তাহারা কার্যযক্ষম 
হুইয়। বঙ্গীয় ৰাহ্ষণের স্তায় ভিক্ষোপজীবী হয় না। 


১৪ তীর্ঘদর্শন । 


ৰাক্ষণদিগের বিবাহ বৈদিকপ্রকরণে দিবসে হইয়া থাকে । 
বিবাহপ্রণালী বঙ্গদেশেরই মত। এখানে শত্তুকরকৃত বাজপেয় 
ক্রিয়। প্রচলিত । 

ক্ষভ্রিয়। এপ্রদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই, তবে করদ হিন্দু- 
রাজারা ক্ষত্রিগ্কুলোত্তব বলিয়া! আপনাদিগের পরিচয় দিয়! 
থাকেন; ইহাদিগের মধ্যে কম্তার পুশষ্পোদগমের পর বিবাহ 
প্রচলিত আছে, ইহার! দশাহের পর শুদ্ধ হয়। অতএব,--- 

“বিপ্রঃ শুধ্যেৎ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ | 
'বৈশ্তঃ পঞ্চদশাহেন শূত্রো! মাসেন শুধ্যতি ॥৮ 

এই স্মৃতিবাক্য এপ্রদেশে প্রচলিত ন] হইয়া,-“সর্কেষা- 
মেব বর্ণানাং দশরাত্রমশৌচকম্।” এই বাক্য প্রচলিত হইর। 
থাকে । 

রাজপুত। ইহাদিগকে এপ্রদ্দেশের বাণীন্দা বল) যাইতে 
পার। বায় না, তবে জিবীকানিব্বাহ উদ্দেশে অনেকে পুরুষাঙ্- 
ক্রমে বাস করিতেছে ; অনেকেই সেনাবিভাগে কাধ্য করিত, 
এক্ষণে পেয়াদ!, কনষ্টেবল ও দ্বারবানের কাধ্যে নিযুক্ত । 

থণ্ডাযৎ। (খজ্গীধারী) পুরাকালে' রাজসংসারে সেলা- 
বিভাগে থঙ্জাধারী ছিল, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। 
ইহার! ই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; উহাদিগের মধ্যে আদান-প্রদান 
নাই। প্রথম পলম্প্রদায়, বর্্মা, জানা, পই) বদ্ধন, ধীর, বীর, দীয়, 
স্বীয় ও খড়াই উপাধিধারী। ইহাপ্দিগের কন্ঠার বিবাহ দশ 
হইতে অষ্টাদশ বৎসরে হুইয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া- 
ভোগ প্রচলিত নাই। অপর সম্প্রদায়, নায়ক, সই, রাউত, 
মাহাস্তী আদি নামধারী, ইহাদিগের মধ্যে জ্োন্ট-ভ্রাতার অবর্ত- 
মানে কনিষ্টের ভ্রাতৃজায়াভোগ-বিধি আছে ও কন্তার বিবাহ 
১০ হইতে ১৮ বতনর বয়সে হইয়া থাকে। উভয় সম্প্রদায়ই 
এখন কৃষিকাধ্যে নিধুক্ত। ইহার! যজ্ঞোপবীতধারী। 


উড়িষ্যার পুরারৃন্। ১৫ 


করণ। করণের। বাঙ্গালাদেশের কায়স্থের সমান অর্থাৎ 
ইহারা মঙ্সিজীবি হইয়া, কৃষ্কাত্রেয়, শাঙ্ায়ণ ও ভারদ্বাজ 
গোত্রোভব এবং ইহাদিগের উপাধি দাস ও মাহাত্তী। পুর্কে 
যাহার! রাজসংসারে কার্ধয করিত, তাহার! 'পাঠনায়ক+ নাম- 
ধেয়। ইহাদিগের মধ্যে কন্তার বিবাহ পুষ্পোদগমের পরে 
হইয়! থাকে । ইহারা! দশদিনে শুদ্ধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে 
ভ্রাতৃজায়া-ভোগবিধি প্রচলিত নাই। 

গণক। ইহাদিগকে নায়ক অথব' গ্রহ্থাচার্য্য কহে, ইহার! 
পতিত ৰাহ্গণ। 

ভাট। ইহারাঁও পতিত ৰা্গণ। 

বণিক। ইন্থারা বৈশ্তকুলোভ্ভব | উহ্থারাঁ গম্ধবণিক, বৈশ্া- 
বণিক, পুটপিবণিক, আগর ওয়ালা, মাড়ঘ্ারী, কাপড়িয়া, কমটি 
ইত্যাদি সম্প্রদায়ে বিভক্ত । ইহাদেগর মধ্যে ভ্রাত্জায়া-ভোগ 
নাঁষদ্ধ। 

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। বঙছগদেশের স্তাঁয় নানাবিধ চতুর্থ বর্ণের 
শুদ্রজাতি আছে এবং জাতীয় ব্যবসানুমারে তাহাদিগের নামও 
হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণ অন্পৃশ্ত জাতি $ বাঙ্গালার কাওরা, হাড়া 
ও চণ্ডাল এবং দক্ষিণদেশের পরচারীর স্তায় তাহার! অস্পৃষ্ঠ 
জাতি। এই উভয় জাতির মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত 
আছে। এবিষয়ে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়! আবশ্তক। 

আমর! বেদে “দেবর” শবের ব্যবহার দেখিতে পাই। কোন 
ব্যক্তি পুত্র উৎপাদনের পৃৰের্ব মানবলীল! সংবরণ করিলে, বিধবা 
অশৌচান্তে মৃত ভর্তার পারত্রিক কামনায় কোন ব্যক্তিকে 
নিয়োগ লইয়। সন্তান উত্পাদন করিত, যে ব্যক্তিকে নিয়োগ 
লওয়! হইত, তাহাকে “দেবর” বলিয়৷ সঞ্থোধন করিত । এই 
নিয়োগ প্রথা, আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত । 
অনেক সময়ে মুত্েত্ কনিষ্ঠই নিয়োগে আবদ্ধ হইত | ক্রমে সে 


১৬ তীর্ঘদর্শন। 


প্রথ! রহিত হইলেও, ভর্তার অনুজ “দেবর নামে কথিত হই- 
তেছে। বৈদিক নিয়োগ প্রথায় যে পুত্র উৎপাদিত হইত, সে 
মুতের ক্ষেত্রজপুক্র বলিয়] পরিগণিত হইত এবং তাহার পারত্রিক 
কাধ্য করিত। ওডুদেশে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ মধ্যে সেই প্রথ! 
কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়। গ্রাচলিত হইতেছে । ইহাদিগের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক গত হইলে, কনিষ্ঠ সহোদর বিধবাকে 
বিবাহ করিয়। পত্বীর ন্যায় ভোগ করিয়! থাকে, তাহাতে যে 
পুজ উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত মতের কোন সম্বন্ধ থাকে 
না; সে জন্মদাতার পুত্র হইয়া! থাকে। অধিকন্তু, বিধব পুক্রবতী 
হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া! থাকে । 
এতদ্সম্বন্ধে একটি গাথা শুনিতে পাওয়া যায়। 

“ন দোষো মগধে মদো অনযোন্তোঃ কলিঙ্গবে। 

ওড়ে ভ্রাতৃৰধূভোগে দক্ষিণে মাতুলকন্যক! ॥ 

পশ্চিমে চন্্পাণীন! উত্তরে মহিষীমাংসম্‌। 

পরাঁশরবিধানেন আচাঁরদেশতে। বিধি ॥% 

দক্ষিণে (দ্রাবিড় ও ত্রেলজ্গদেশে) সধবার! সিন্দরের বাবার 
করে না। এপ্রদেশে সধবারা কপালে যথেষ্ট পরিমাণে সিন্দ,র 
ব্যবহার করিয় থাকে । তাহার! নিত্য স্নানের সময় দক্ষিণ- 
দেশীয়ের সভায় হরিদ্রা অক্ষণ করে । উড়িষ্যাবাসীদিগের যে যে 
আচার বঙ্গদেশের সহিত পৃথকৃ, আমরা তাহ! সম্যক এখনও 
জ্ঞাত হই নাই। অতএব তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে আপাতত 
নিরম্ত থাকিলাম। 
আমরা ১৮৯২ খুঃ ২৭শে ডিসেম্বর কটকে * আসিয়া, তথায় 

তিন দিবস ছিলাম । রাজা নৃুপকেশরী দশম শতাব্দির মধ্যভাগে 


* কটক শব্দে বাক্যার্থ যথা,_কটাক পরিবেষ্ট্যতে দুর্গপ্রাচীরাদিভিরিতি | 
কট বেষ্টনে+বুন্‌। রাজধানী । ইতি মেদিনী ॥ নগরী। ইতি শব্দরত্রীবলী ॥ 


কটক। ১৭ 


ইভ] নির্দাণ করিয়া রাজধানীতে পরিণত করেন; তদবধি 
কেশরী, গঙ্গা, মুসলমান ও মহারাস্্রীয়ের। তথায় শাসন করি- 
তেন। কটকের সে পূর্ব-গৌরব নাই, তবে কাটজুরি ও মহানদীর 
লাটারাইট প্রস্তরের রিভেটমেণ্ট প্রাচীর কেশরীবংশীয়দিগের, 
ছর্শীস্থ পূর্বদিকের সিংহদ্ধার ও ফতিখারহমন-মন্ক মুললমানদিগের 
এবং ছুর্গের বচির্ভাগে মহারাষ্ট্রখাদ (ডিচ্) মহারাস্্রীয়দিগের 
কীন্তি স্মরণ করাইতেছে। বুটাণশাসনাধীনাবধি কটক নগব 
প্রদেশীয় কমিশনার, বিভাগীয় কালেক্টর ও জজ সাহেবদিগের 
হেড কোয়াটরে পরিণত হুইয়াছে; অতএব কমিশনার সাহেবের 
প্রাসাদ, কলেক্টর জজ আদির আবাস-গৃহ, ডিষ্রীক্ট, কলেক্টরি 
কোট, সেন্টাল জেল, রেভেম্স কলেজ, ডিদ্রীক্ট হুস্পিটাল, 
ইত্যাদি নূতন অট্টালিকা? পুর্ত্যবিভাগের শিল্পশাল] এবং মহানদা 
কাটজুরির উপর আনিকট ও কানেল হেড লকে পরিশোভিত 


সেনা ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥ লক্ষণয়া লেনানিবেশঃ ॥ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
অন্ুম।ন করেন, দ্াশরথি রাম কপিসেনার সহিত লঙ্কাভিয।নের সময় কাট- 
জুড়ির ও মহানদীর বে, কোণে মেন।নিবেশ করিয়ছিলেন বলিয়া, উক্ত স্থান 
কটক নামে বিখ্যাত হয় । আমর। এ মত সমর্থন করিতে পারি না । আমা- 
দিগের মতে কটক অর্থে রজেধ।নী মাত্র । আমর! পুরীস্থ মাদ্লা পঞ্চিতে 
কটকবিভাগে হিন্দু রাজাদিগের সাতটা কটক অর্থীৎ রাজধানীর উল্লেখ 
দেখিতে পাই । (১) যজ্ঞপুর বা যাজপুর, এখানে বযাতিকেশরী প্রথমে রাজ 

ধনী স্থাপন করেন । €২) পুকষোত্তম বা পুরি, এস্বানেও তিনি জগন্নাথঙ্গেবাক 
পুনঃ স্থ।পনানস্তর ইহাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করেন । (৩) ভূবনেগ্বর, 
এখানে তিনি জীবনের শেষভাগে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান । (৪) বিরাণসী 
(বারাণসীর অপভ্রংশ ) নৃপকেশরী কাটজুড়ে ও মহানদীর 'ব কে।ণে আপন 
রাজধানী উঠাইর। আনেন। ৫) সারঙ্গর, ইহা কটজুড়ের দক্ষিণ তীরে 
ম[ধবকেশরী কর্তৃক নির্শটিত। (৬) চৌদ্বার, ইহ অনঙ্কভীমদেব,কর্তৃক প্রতি- 
চিত হয়। (*) অমরাবতী, ইহা ছতিয়ার নিকট অবস্থিত ও অনঙ্গ ভীমদে ব 
কষৃক নির্শিত। চতুর্থ নংখাক রাজধানী, অপর অপেক্ষা বহুদিন স্থায়ী হওয়ায়, 
কটক নামে বিশ্রুত রহিয়াছে। 
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হইয়াছে ; ইহা উত্তর ২০।২৯।৪ অক্ষরেখাঁয় এবং পুর্ব ৮৫1৫৪1২৯ 
দ্রাঘিমায় মহানদীর “ব+ কোনে অবস্থিত। মহানদীর হাই- 
ফডের ১০ ফুট নিযে অবস্থিত হইলেও, এখানকার জল ও 
বাহু স্বাস্থ্যকর, আহার্ধ্য স্গ্রতুল। রৌপ্য ও কাশারির দ্রব্যের 
জন্য কটক, উড়িষ্যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রসিদ্ধ 
পুরাতন দেবালয় নাই, তবে ৬ মাইল দূরে অগ্নিকোণে তালদণ্ডা 
গ্রণালীর প্রথম লক পোলের এক মাইল অন্তরে কাটজুরির 
শাখানদী তীরে পরমহংসপত্তনে শ্রীপরমহংসেশ্বর দেবের মন্দির 
দর্শনোপফোগী। এই মন্দির সেও প্রস্তরে নিন্মিত। ইহার গর্ভ- 
গৃহের বহির্ভাগ দীর্ঘ-প্রস্থ ২৫ হস্ত ও ইহার চূড়া উর্ধা ৬০ হস্ত। 
ইহার জগন্মোহন মণ্ডপ বাহিরসার] ৩০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ ও ৩৫ 
হস্ত উদ্ধ। 'সপ্ধুখস্থ নশটমন্দির অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। মন্দিরের 
ঈশানকোণথে বেণুকুগ্ু-নীমে ৫০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত চতর্দিক 
সেও প্রস্তরের সোপান বীঘান পুরাতন পুষ্করিণী, তাহার জলে 
দেবের অভিষেকাদি হইয়া থাকে । পুক্করিণীর পশ্চিম তীবে 
একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষুমৃন্তি ও তাহার পশ্চিমভাগে একটা ক্ষু্র 
বাপী। পরমহংসের মন্দিরের কার্য অতি উত্তম, মন্দিরাভ্যন্তর 
সাধারণ জমি অপেক্ষা তিন কুট নিম্ন। বেদীর গর্তে লিঙ্গমৃত্তি 
লুকায়িত, শুনিলাম অভিষেক সময়ে বেদীগর্ভে যতই জল ঢালা 
হউক না, লিঙ্গোপরি ৪ চারি অঙ্গুলিমাত্র জল থাকে ) ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে বেদীগঙের লিঙ্গ শির হইতে চারি অঙ্গুলি উদ্ধে 
ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়! বায় । আরও শুনিলাম 
পুর্বে অভিষেক-কালে সময়ে সময়ে দ্বাদশ অঙ্কুলি পরিমিত 
একটা সর্প বেদীগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া! ভোগের ভ্ব্যোপরি 
যাইত 3 তাহার বর্ণ কখন শ্বেত, কখন গীত, কখন লোহিত, 
কখন নীলবর্ণে পরিণত হইত) সর্পটীকে স্পর্শ করিলেও) কথন 
কাঁছাকে দংশন করে নাই। এই কারণ এপ্রদেশের যত ঈশ্বর 
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আছে, সর্বাপেক্ষ! ইহার প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। কিং- 
বদস্তী রাজ! পুরুষোত্তমদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়া, গ্রাম- 
খানি ১৫ ঘর ৰান্ষণকে প্রদান করেন এবং দেবসেবার নিমিত্ত 
৩৫২ মানজমি নিদ্ধীবিত করিয়! দেন। পরে অন্তান্ত রাজা ও 
অপরে ৰহু দেবোত্তর দিয়াছেন। দেবসেবায় নিত্য ।২॥ সের 
তলের অন্ন ভোগ ও অপর হিসাবে ব্যয়-কারণ এক টাকা! 
নিদ্দি্ আছে। মার্গশীর্ষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও শিব- 
রাত্রিতে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে । উক্ত ১৫ ঘর ৰাক্ষণ হইতে 
এখন ১০০ শত ঘর হইয়াছে এবং তাহার। দেবসেব। উপলক্ষে 
কালাতিপাত করিতেছে । 

উডিষ্যার মন্দির গঠন প্রণালী দ্রাবিড় প্রণালী অপেক্ষা পৃথক্‌, 
তথায় মন্দিরকে সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দেখা গিয়াছে এবং 
সপ্তম প্রকোষ্ঠেই স্থাবর মূর্তি বিরাজমান । এখানে মন্দিরকে 
তিন প্রকোষ্টে বিভক্ত বলা যাইতে পারে ; মূল প্রকোষ্ঠ সর্ব 
উচ্চ, তাহাতে একটিমাত্র দ্বার ও মেজে থামল, সাধারণ 
দরজার অপেক্ষা তিন ফুট নিক়্, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটকে জগন্মোহন 
বলে এবং তৃতীয় লাটমন্দির নামে বিখ্যাত। দ্রাবিড়ে সপ্তম 
প্রকোষ্ট দ্বার পর্য্যন্ত যাত্রী যাইতে পায় মাত্র । অঙ্চক ভিতরে 
থাকিয়া প্রতিনিধিরূপে অভিষেক অর্চনাদ্ি করিয়া, কপুর্র 
জালিয়া আরতি করণানস্তর মূলবিগ্রহ দর্শন করাইঝ। থাকে । 
উড়িষ্যার মূলমন্দিরের ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তথায় চতুর্বর্ণ 
যাত্রীমাত্রেই প্রবেশ করিতে পারে ও মন্দির অভ্যন্তরে প্রদক্ষি- 
ণের ব্যবস্থা আছে। 

সাধারণত দ্রাবিড়দেশে শিবালয়ে বিভৃতিমাত্র প্রসাদরূপে 
প্রদত্ত হয় ও অন্ত প্রসাদ অগ্রাহ্া। উতৎ্কল প্রদেশে ঈশ্বরালয়ে 
বিভূতির ব্যবহার নাই এবং শিবপ্রসাদ্দ গ্রহণীর়। উতৎ্কলখণ্ডে 
জগন্নাথদেব শিবকে বারংবার স্বীয় দ্বিতীয় মূর্তি বলিয়া প্রকাশ 
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করিয়াছেন। বথা--৪র্থ অধ্যায়ে জগন্নাথ মার্কগেয় সংবাদে “সেই 
তীর্ঘে তপস্ত! করিয়া, আমর দ্বিতীয় মুর্তি শিবকে আরাধনা 
করিলে, আমার অনুগ্রছে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে ।” ১২শ 
অধ্যায়ে নারদ ইন্দ্রত্য় সংবাদে “মহারাজ সেই কানন মধ্যে 
বিষুম্বরূপ ত্রিলৌকপতি ভগবান ধূঙ্জটিকে নিরীক্ষণ করিয়া, 
অতুল আনন্দান্নভব করতঃ বেদোস্ত বিধিতে অভিষেক করা- 
ইয়া, নানাবিধ উপচার দিয়! পূজা! করিলেন ইত্যাদি ।” 

এপ্রদেশে শিবপ্রপাদ গ্রাহ করিবার উদ্দেশে উৎকলখণ্ডে 
শিবকে বিষ্ণুর ছিতীয় মূর্তিবূপে কথিত হইয়। থাকিবে । অতএব 
এস্বানে শিব প্রসাদ ও চরণামূত প্রতোক যাত্রীকে প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। 

কটকে একটী শঙ্করাচারী মঠ, এক শিখ মঠ ও কয়েকটা 
বৈষ্ণৰ মঠ বহিয়াছে। 

শঙ্করাচারী মঠ বালুবাজারে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধিপ 
শভু-ভারতী নামে বিখ্যাত । এইস্থানে সন্যাসী এবং সাধু; আশ্রয় 
ও ভোগান পাইয়া থাকে। 

শিখ-মঠকে কালিয়াঁবোদা কহে, ইহার উৎপত্তি বিষয়ে 
প্রবাদ বথা,--যষ্ঠদ্শ:শতাব্দির প্রারন্ধে শিখগুরু নানক, মর্দন! 
ও ভাইবাল। শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্যটন করিতে 
করিতে পুরী দর্শনাভিলাষী হইয়া, কটকের মহানদীর তীরে 
কোন উপবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। মর্দন! সঙগীত- 
শান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, গুরু সন্গিধানে তদ্রচিত ভজন গান 
করিতেন, ভাইবাল। গুরুকে চামব করিতেন। গুরু নানক 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অধিকস্ত তাহার রচিত ভজন গান লোক- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ; তীর্থ ভ্রমণের সময় তিনি যেস্থানে অবস্থিতি 
করিতেন, সেই সেই স্থানে দূর দূরাস্তর হইতে ৰহুনংখ্যক লোক 
আসমা তাহাকে দর্শন ও ভজ্নালাপ শ্রবণ করিয়া, পরম 
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গ্রীতিলাভ করিত, কটকেও তাহাই হইয়াছিল । চৈতন্ঠ-ভারতী 
নামে কোন মহারাস্্রীয় মঠাধিপ, সেই বার্তা শ্রবণ করিয়া, গুরু 
নানকের প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্থিত হয়। সে ব্যক্তি ভৈরব সিদ্ধ ছিল, 
সে তভৈরবকে কহিল, মছানদীর তীরে উপবন মধ্য গুরু নানক 
ও তাহার শিষ্যদ্বয় অবস্থিতি করিতেছে ; তুমি তথায় যাইয়া, 
তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়। আইস । উভৈরবেরও কর্ম পরি- 
পাক হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার আদেশে উপবনের সমীপে 
আসিল, কিন্ত উপবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, সত্বর প্রত্যা- 
বৃত্ত হইল । অনেকক্ষণ পরে পুনর্ধার আমিল, পুনর্বার প্রত্যা- 
বৃত্ত হইল। এইরূপ বারবধার করিতে থাকিলে, সে গুরু নান- 
কের দৃষ্টিগোচরে পড়িল। গুরু নানক মর্দনাকে কহিল, দেখ 
এ ব্যক্তি আমাদিগের দিকে বারংবার আসিতেছে ও প্রত্যাবত্ত 
ভইতেছে, গর বাক্তি কে? এবং উহার উদ্দেশ্ত কি অবগত হও । 
মর্দন! গুরু আজ্ঞা পাইয়া, মনুষ্যরূপী ভৈরবের নিকট গমনপুবর্বক 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভৈরব আপনার নাম ও আগমন 
উদ্দেশ্য জানাইয়। কহিল, দেখ ভারতীর আজ্ঞায় তোমাদিগকে 
সংহার করিতে আসিয়াছি, উপবন সমীপে আপিবামাত্র আমার 
সর্ধশরীর জলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতে 
বাধা হই। অনস্তর, জাল! কমিলে পরে পুনর্বার প্রত্যাবুস্ত 
হইলে পূর্ববৎ জাল! আরম্ভ হইয়৷ থাকে; এইজন্ত আমি যাতা- 
য়াত করিতেছি। মর্দন! তথা৷ হইতে গুরু সন্নিধানে আগমনপুর্ব্বক 
সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু নানক বুদ্ধ ৰান্গণবেশী ভৈরবকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, “ওহে ভৈরব ! তোমার ৰল কদ্দাচ 
নির্বিরোধির কাছে নহে, সদ বিরোধীর নিকট প্রকাশ পাইয়। 
থাকে; তুমি নির্বিরোধীকে হত্য। করিতে আ.সিয়াছ বলিয়। 
তোষার সর্বাঙ্গ জলিতেছে।” তখন গুরু নানকের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া, ভৈরব বিরোধভাব পরিত্যাগ করিল) তৎ্সঙ্গে সঙ্গেই 
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তাঁহার অঙ্গদাহ প্রশমিত হইল, তখন সে শীন্ভভাবে গুরুর নিকটে 
আনিয়া, গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তাহার আশীর্বাদ 
লইয়া অস্তহ্ৃত হইল। যে লগুড় লইয়। সে হত্যা করিতে আসিয়া- 
ছিল, তাহ! পতিত রহিল। মর্দন! তাহা গুরুকে দেখাইয়। কহিল, 
ভরব আমাদের সংহার করিতে এর লগুড় আানিয়াছিল। গুরু 
নানক কহিল, মর্দন। ওরূপ আর কহিও না। ভৈরব স্বেচ্ছায় 
আইসে নাই ;তার কর্্দপরিপাক ও প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইয়াছে । 
এক্ষণে সে নির্রিরোধী ও আমার পরম ভক্ত হইয়াছে । এইরূপ 
কহিয়৷ গুরু সেই দণ্ড স্বহস্তে যুত্তিকা'য় প্রোথিত করিলেন। 
তাহা ক্রমে সজীব হইল এবং তাহাতে পত্রোদগম হইল, ক্রমে 
একটী শাখোট বুক্ষে পরিণত হইল; লোকে এই ঘটন অলোৌ- 
কিক দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিল এবং তদবধি সেই শাখোট 
বৃক্ষকে পুজ। করিতে থাকিল। 
অনন্তর দশম গুরুগোবিন্দ সিংহ বিধন্ষমিদমন উদ্দেশে দেবীকে 
গ্রসন্ন করিবার মানসে মহাষজ্ঞে ব্রতী হইয়1, লক্ষ ৰান্ধণ নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন ; যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবী সন্তুষ্ট হইয়। আপন অসি 
প্রদানানন্তর, গুরগোবিন্দ দিংহকে ম্রেচ্ছ দমন করিতে আদেশ 
করেন। তিনি দেবীবাকা শিরোধার্যা করিয়া, শিখশিষা- 
দিগকে যে প্রকার সামরিক পন্থীতে পরিণত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখানে বক্তব্য নহে। সেই যজ্ঞকে কটক চাউলগঞ্জ- 
নিবাসী কালিয়ানাথ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন) যজ্ঞ সমাপনাস্তে 
বিদায়কালীন পণ্ডিতবরকে শ্রীচক্র প্রদানপুর্্ক আদেশ করেন, 
“কটকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহানদী তীরে নীনক-প্রতিষ্ঠিত শাখোট 
বৃক্ষতলে এই শ্রীচক্র স্থাপন করিয়া উপাসন! করিও ।” কাপিয়া- 
নাথ শ্রীচক্র গ্রহণপৃর্্ষক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেই বুক্ষতলে তাহ! 
স্থাপনপুর্বক দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহার উপাদন! করিয়াছিল ; 
সেই কারণ তাহা কালিঙ্াবোদা নামে বিশ্রুত হয়। এ্র'বোদার 
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অপর নাম “নির্বাণ” আশ্রম অর্থাৎ পরবন্গের উপাসনার স্তান- 
বিশেষ। কালিয়া! পণ্ডিতের তিরোধানের পর সেই শ্রীযন্ত্ 
শাখোট বৃক্ষতলে বলীক টিপীতে আবৃত হইয়া যাষ। অনন্তর 
৩৬ বৎসর পুর্বে বিদ্যানন্দদেব (বাহাগুরু ) নামে শিখ আসিয়। 
যন্ত্রোদ্ধার উদ্দেশে কুশোপরি অনাহারে পাচ দিবস থাকেন। 
১৮৬৭ সালের ১১ অঙ্কের বাড়ীতে বল্লীক স্তুপ ধুইয়! শ্রীধন্তর 
তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। তখন তিনি সেই শ্রীধন্ত্র বুক্ষমূলে 
স্কাপন করেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া আত্মাদি বৃক্ষ রোপণ করাইয়! 
আশ্রমোপযোগী করেন। একটী ছোট চুম্রিতে নানক রচিত 
গ্রন্থ রহিয়াছে । অপর একটা ৰৃহৎ চুম্রি ঘরে অভ্যাগত পরম- 
ংস সাধু স্থান পাইয়া থাকেন ; স্বয়ং একটা কষুত্্র চুম্রিতে বাস 
করেন। অনেক লোক কালিয়াবোদ! দর্শনে আসিয়া নজর 
দিয়া থাকে। বিদ্যানন্মদেব তাহা হইতে অভ্যাগত সাধুদিগের 
অতিথি-সৎকার করিতেছেন। তিনি মিষ্টালাপী সংস্কৃতাভিজ্ঞ ; 
সাধুসঙ্গালাপে কালাতিপাত করিতেছেন । আশ্রমটা নদীকৃলে 
বলিয়া, বিশেষ বিদ্যানন্দদেব যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন 
বলিয়া, উচ্চদরের সাধুগণ এই আশ্রমে থাকিতে ভালবাসেন । 
আশ্রমের একদিকে সাধুদিগের সমাধি রহিয়াছে। আশ্রমের 
পূর্বদিকে নদীতটে নানাবিধ শল্তার্দি জন্মিয়াছে ও পশ্চিমভাগে 
কনিকাপিল্লৈ প্রতিষ্ঠিত মাতৃচিহ্ৃম্বর্ূপ শিবমন্দির, মাতার ও 
আপনার সমাধি রহিগ্নাছে। কনিফাপিল্লৈ শৈব ছিলেন । 
শৈবেরা অস্তেষ্টিক্রিয়ায় দাহ ন। করিয়1, সমাধি দিনা! থাকে 
এবং সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী প্রতিষ্ঠা করে। তাহা- 
দিগের মতে জীবাত্মা দেহান্তে শিঘত্বে লীন হইয়া যায়। 
অতএব দেহী লিঙ্গরূপে পরিণত হয়! আমরা কালিয়াবোদ। 
সন্দর্শন ও একটী দাধুর সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত 
হইয়াছিলাম। 
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অনস্তর, বৈষ্ণবদিগের কয়েকটি মঠ বলিয়া এবিষয়ের উপ- 
সংহার করিব । শ্রীসম্প্রদায়ে গরিধদাস প্রতিষ্ঠিত লক্গমীপুরের 
বড় মঠ কর্তমান। মঠাধিপ গোপালদাস ; তথায় বিগ্রহ-মুস্তি 
রাম, লক্ষণ, ও সীতা; তারক-ৰন্ধ রাম নাম। এই মঠে অতাথ- 
আশ্রয় পাইয়া! থাকে । 

গৌড় সম্প্রদায়ের গোপাল-জীউর মঠ চৌধুরিবাঁজীরে অব- 
স্থিত) তথাকার বিগ্রহমৃত্তি রাধাক্ৃষ্ণ-জীউ। তারকমন্্র ব্লীং 
কষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। মঠাধিপ নরসিংহ দাস, তথায় 
অতিথির সেবা পাইয়া থাকে । গৌড় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মঠ 
মানসিংহপত্তনে অবস্থিত | মন্তরাম মঠাধিপ, বিগ্রহমূর্তি রাধাকৃষ 
ও জগন্নাথদেব। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরমযী 
গরুড়মুর্তি ও ২০ হস্ত দীর্ঘ, ২* হস্ত প্রস্থ, ক্ষুদ্র গৃহবিশিষ্ট পুরাতন 
বাপী। এখানকার বর্তমান মহস্ত পরমেশ্বরদধাস । এখানেও অতি- 
থির। আশ্রয় পাইয়া থাকে । 

১৮৯২ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর । আমাদিগের প্রথম পটাবাস 
মহাঁনদীর উত্তর তীরে কটক হইতে ৯ মাইল উত্তরে ৰন্ধপুর 
গ্রামে আসিয়াছিল ; উহাতে বৃহৎ পুরাতন আত্্কানন থাকায়, 
আমাদের পটাবাস স্থাপনের কষ্ট হয় নাই। আম্রকাননের 
দক্ষিণভাগে অতি পুরাতন শিবমন্দিরে বদ্ষেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। 
মন্দির সেগুপ্রস্তরে নির্মিত, তাহার দেওয়ালের বহির্ভাগে দেব- 
দেবীর মৃষ্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে; গর্ভ-গৃহটা অতি প্রশস্ত ও 
সাধারণ জমি অপেক্ষা ৪ ফুট নিষ্ব ; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটা ক্ষুদ্র। 
প্রাঙ্গণের একাংশ নদীগর্ভে নষ্ট হইয়াছে । পুজারি ব্রাক্মণ বুদ্ধ 
হইলেও, এই মন্দির কোন সমর কাহার দ্বার! নির্মিত কিছুই 
বলিতে পারিল না। আমর! দেখিতে পাই, গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ 
ভীমদেব অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন, সে হিসাবে ইহ! 
সাতশত বত্সরের হইবে। ৰক্গপুর মগলবন্দী হইয়াও অষ্ট 
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গড়ের অন্তর্থত। অষ্ট গড়ের উৎপত্তির বিষয় পরে বল! 
যাইবে। 
১*দিন তথায় থাকিপ! পটাবাপ গছ মঞ্চেশ্বরে আসি । ইহাঁও 
মহানদীর তীয়ে, কটক-সম্বলপুর বাজবর্মের ৭ মাইল দুরে অব- 
স্কিত। এখানেও যথেষ্ট আত্্র ও কাঠাল বৃক্ষের আরাম ) নদী- 
তীরে একটা ক্ষুদ্র “সেও্ড পাহাড়ের উপর মঞ্ষেশ্বর দেবের ক্ষুত্র 
মন্দির। এবৎসর অতি বর্ষায় গ্রাম প্লাবিত হইলে, গ্রামবাসীর! 
মঞ্চেশ্বর দেবালয়-প্রাঙ্গণে তিন দ্িবস কাটাইয়্াছিল । দেবা- 
লক্সটা পুরাতন কিন্তু কোন সময়ের, তাহ! বলিতে পার! যায় 
ন]। ধবলেশ্বরের অর্চকের। এই গ্রামে বাস করেন, সম্ভবত 
ধবলেশ্বরের প্রতিষ্ঠার পর মঞ্চেখ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
থাকিবে । 
মঞ্চেশ্বরের পশ্চিম দিকে চরম্বীপে একটা “সেও প্রস্তরের 
পাহাড়ের উপর ধবলেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির ; ইহ! 
কটকের ৬মাইল বায়ুকোণে হইবে । দেবোৎপত্তির বিষয়ে পর- 
ম্পরাগতি কিংবদস্তী এই যে, কটকেয় মহারাজ পুরুষোত্ধমদেব 
কাফীরাজ-ছুহিতা পদ্মিনীর করপ্রার্থী হইয়া দৃতমুখে কাক্কীপুরে 
ংবাদ পাঠাইলে, কাক্কীরাঙ্গ প্রার্থন। অগ্রাহ করিয়! প্রত্যুত্তরে 
বলিয়! পাঠান, “উড়িয্যারাজ 'ছেরাপোরায়' €গোময় ছিটান ও 
ঝাড়,দেওয়ায়) রত, আমি চোলবংশোত্তর হইয়া তাহাকে কি 
প্রকারে কন্া। সন্প্রদান করিতে পারি।” দূতমুখে প্রত্যাখ্যান 
বার্ড শ্রবণ করিরা, আপনাকে অপমানিত ৰোধ করিয়া রাজ! 
কুদ্ধ হয়েন। তিনি জগদ্ধিখ্যাত জগক্লাথদেবের “ছেরাপোরা+ 
'ক্কার্ধা করিতেন বলিয়া আপনাকে ' গর্বিত মনে করিতেন । 
কাক্ধীরাজ তাহ লইয়! তাছাকে উপহাস করিয়াছে, ভা! 
তাহার প্রাণে অতিশয় লাগিল । কাক্ষীবিজিগীযু হুইয়! পুরীতে 
আদিলেন১ জগন্লাথদেবের পুজা করিস অর্চকদিগের আির্ব্বাদ 
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লইয়া স্বদলবলে কাঁধীপুরাছিমুখে বহির্গভ হইলেন ) পথিমধ্যে 
সমস্ত পররাষ্ট্র বশে আনিয়! কাধ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন ; 
কাঞ্চীরাজের সহিত ত্বোর সংগ্রাম হইল) তিনি বেগতিক 
দেখিক্স! উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে গাভীর সারি দাড় করাইয় 
দিয়াছিলেন; তিনি ভাবিগাছিলেন, বিপক্ষ হিন্দু হইয়া! গোহত্যার 
ভয়ে নিবন্ত হইবে। কিন্তু গুরুষোত্তমদেবের সেন। গাভী সরাইয়। 
অরাতিদল হনন করিতে থাকিল; রাজ। শ্বয়ং কাঞ্ধীপতিকে 
হত্যা! করিয়া রাজকন্ত। পন্মিনীকে শ্বশিবিরে আনয়ন করিলেন । 
অনন্তর পূর্ব অবমাননা শ্মরথ করিয়া মন্ত্রীকে আদেশ দেন, 
“কাক্ধীরাজ-ছুহিতাকে কোন ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান কর, 
তাহ? হইলে আমার মনোবন্ত্রণ। নির্বাণ হইবে ।” বৃদ্ধমন্ত্রী বিচক্ষণ 
ছিলেন, রাঙ্সাঞ্ঞ শুনিবামাত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহারাজ ! 
তাহাই হইবে, কাঞ্ধীরাজ অন্তায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার 
কন্তাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান ন। করিলে, - তাহার 
সমুচিত শান্তি হইবে না। ব্রাজাজ্ঞা সত্বরই পালিত হইবে, 
আপাতত রাজকন্যা আমারই আলয়ে থাকুন, পরে সর্মসমক্ষে 
তাহাকে ছেরাপোরার হস্তে সন্প্রদান করিব, আপনি নিশ্চিন্ত 
ইউন।” অনস্তর, আয়াচঢমাসে শুক্লুদ্িতীয়াতে রাজ! পুরুষো” 
স্ুমদেব পূর্বপ্রথানুসারে যে পথে জগন্লাথদেবের দ্ধখ চলিয়। 
থাকে, ম্বয়ং তাহাতে গোঁময় সেচন করিয়। ঝাঁড়,দিতে থাকি 
লেন; ইতিমধ্যে বুদ্ধ মন্ত্রী সহস! কাঞ্চীরাক্স-ছুহিতাকে লইয়। 
রাজার সন্মুধীন হইয়1 যোড়হস্তে উচ্চৈঃশ্যরে কহিলেন? “আমি 
রাজ্বাজ্ঞ! পালন করিতে 'আআসিয়াছি, সর্ধসমঙক্গে জশনাথদেবের 
ছেরাপোরার হস্তে কাকী রাজ-ছুথিতাকে অর্পণ করিলাম; এই 
কন্তারত্ব জগরাথদেবের ছেরাপোরারই যোগ্য, অপরের নছে।+ 
কটকরাজ মন্ত্রিবরেক্স বিচগ্ষথত। দেখিয়া, কাকীরাজ-ছহিতাকে 
বিবাহ.ররিলেন ) অনস্তর, পূর্ব রিষয় ভাবিতে ভাবিতে পম, 
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গোহত্যা হইয়াছিল, তাহা ম্থৃতিপথে আপিলে, মন্ত্রী ও ৰাহ্মণ 
দ্বিগকে গোহুত্যাঙ্গনিত পাপশাস্তির ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তাভারা একবাক্যে কছিল। “মহারাজ ! শ্রীশঙ্কর যোগীপুরুষ, 
আপনি তাহার শরণাপন্ন হউন; তাহার কৃপায় আপন 
গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই |, 
অনস্তর রাজ। পুরীতে আসিয়! শ্রীনীলক্দেবের মন্দিরে যাই- 
লেন। নিযর়তবতী হুইয়। তাহার ষোড়শোপচারে পুজা কৰিতে 
থাকিলেন ; পরে শ্রীনীলক্ঠদেব তাহার নিষ্ঠীয় সন্তষ্ট হইলে, 
রাজা এই অশরিণী বাণী শুনিলেন, প্রাজন্! আমি পুরীতে 
অবস্থিতি করিতেছি; পরক্ষেত্রে থাকিয়া তোমার পাপশাক্তি 
করিতে সমর্থ নহি। অতএব তুমি খুরদহের অন্তর্গত যষারসিংহে 
গমন করিয়। তত্রস্থ শ্রীধবলেশ্বরের স্মরণ লও, তোমার মনস্কামন! 
মিদ্ধ হইবে ।৮ রাজ দেববাক্য শিরোধার্য্য করিয়। যযারসিংহে 
আসিলেন, সংযতমনে শ্রীধবলেশ্বরদেবের উগ্রতপস্তায় প্রবৃত্ত 
হইলেন প্রত্যহ বৈদিক ব্বাক্ষণ দ্বার! বথানিয়মে মহারুদ্র 
অভিষেক ও যোড়শোপচারে পুজা করাইলেন। ত্রয়োদশ মাদ 
অতীত হইলে, শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রীত হঈলেন। তখন আবার 
অশরীরিণীবাণী শ্রুত হইল, “রাজন্‌! তোমার উগ্রতপন্তায় প্রীত 
হহয়াছি। কটকের বাযুকোণে যহানদী'র গঞ্জে ক্ষত্র দ্বীপে অষ্টভুজ। 
ভগবতীবন প্রতিকৃতি অবশ্থিতি করিতেছেন, তুমি তথায় গমন 
কর, সেই দেবীর মন্ত্র লক্ষ জপ ও লক্ষ হোম কর, তাহ। হইলে 
শিনি চ্টোমার প্রতি সদয়! হইবেন; তখন আমি তোমাকে 
সন্দ্শন দিব, তাহাতে €তামার গোহত্যারূপ 'মহাপাতক নাশ 
পাইবে "রাজ। দেবাজ্ঞ! শিন্বোধার্ধ্য করিয়া! পদ্মিনীর সহ্িতনিদ্দিই 
দ্বীপে আসিলেন, সংঘতচিত্ত ও শুদ্ধাস্তংকরণ হইয়! দ্বেবীমন্ত্র লক্ষ - 
জপ ও হোম করিলেন। তথন এই অশরীঙিণী বাণী শ্রুত হইল 
যে, ব্রাজন্‌ ! পর্মতোপন্বি গমনপুর্বক কু খনন কর, শ্রীধবলে- 
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শ্বরের উদ্দেশে হৌমাস্রি প্রাজলিত করিয়া লক্ষ আহুতি প্রদান 
কর।” রাজ তাহ শ্রবণ করিয়া, পর্ধতোপরি যজ্জকুণ্ড খনন 
করাইয়! শাক্ত্রোক্তবিধানে বেদজ্ঞ বাক্গণ-ঘারা হোমাস্সি প্রজ্জলিত 
করাহয়া,ভ্রীধবলেশ্বরের উদ্দেশে লক্ষ আহৃতি প্রদান করাইলেন। 
তখন হোযাখি মধ্য হইতে শ্রীধৰলেশ্বরদেখ লিঙ্গরূপে. আবিতঁত 
তইয়। সকলের সমক্ষে রাজাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, “ভে 
রাজন্। আমার কৃপায় অদ্য গোহত্যার মহাপাতক তোমাকে 
পরিত্যাগ করিল, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত 
হও। আমিও জাপন্ন নিকেতনে গমন করি ।” রাজা তাহা 
অবণপূর্বাষ বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে গদগদন্বরে শ্রীধবলেশ্বরদেবের 
শুতিমধুর স্তোত্র করিলেন। অনস্তর প্র্রীর্থন] করিলেন, 
“ভগবন্‌! কপা করিয়া। এ অধমকে রক্ষা করিলেন ; এ অধম 
আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে 
কতনিশ্চিত হইয়াছে, এই স্থানে মন্দির নির্মাণ করিৰ ; আপনি 
এই পুখ্য হোমকুণ্ডে অবস্থিতি করুন। কটকরাজ্য জ্যোষ্ঠ 
পুত্রের হস্তে প্রদান করিব।” ভক্তবৎসল ভগবান্‌ শ্রীধবলেশ্বর 
ভক্তের মনোবাঞ! সিদ্ধ করিতে সেই কুণ্ডে অবস্থিতি করিতে 
থাকিলেন। র্বাক্তা পুরুষোত্রমদেব তাহ বেষই্টন করিয়া, সুন্দর 
মন্দির নির্মাণ করিলেন। জোয্ঠ পুত্র প্রতাপরুত্রদ্েবকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সংসার-মায়াজাল হইতে বিসুক্ত হইয়া 
চরদ্বীপে আপিয়া, শুতদিনে শুতক্ষণে শান্ত্রোক্তবিধানে শ্ীধবলে- 
শ্বররেবের পুজা! আরম্ভ করিলেন ১ স্বয়ং যন্দিরের পূর্বদিকে 
বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া, পুরী হইতে অনস্ত বস্তু- 
দেবকে আনাইয়! আপন ভবনের একাংশে স্বতন্ত্র মন্দিরে তাহাকে 
স্থাপন কর্িস্বা ভোঁগের বন্দোবস্ত করিলেন, শ্রীধবরেশ্বরদেব 
হইতে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়! ্বীপকেও সেই নামে প্রসিদ্ধ 
করিলেন। পদ্ষিনী তাহার অস্থগামিনী হুইয়াছিলেন $ রাজ! এই 
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্বীপে থাকিয়া! শ্রীধবলেশ্বরের সেবায় সময় অতিবাহিত করিয়া, 
ফালপ্রাপ্ধে শিবলোকে গমন করেন । পদ্মিনী হইতে রাজার 
সাত পুত্র ও অপর বে-রাণী (দাসী )জাত এক পুত্র ছিল। 
পদ্মিনীকে তৈল হলুদের ব্য়ার্থ ১৪ ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড অর্পণ 
করিয়াছিলেন। রাজ! পরলোকে গমন করিলে, পদ্মিনী সেই 
ভূখণ্ড ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন সাত পুত্রকে ও পূর্বোক্ত 
দাসীপুন্রকে প্রদান করেন। তাহারা! আপন আপন অংশে গড় 
নির্মাণ করিয়াছিল । অতএব সেই ভূথও অষ্টগড় নামে খ্যাত 
হইয়াছে । যথা,-১। বালী-বলরাম গ্রনাদ। ২। নবেড়া-সরল। 
৩। লক্ষীপ্রসাদ। ৪ | জগন্নাথপ্রসাদ। ৫। গোপালপ্রসাদ । 
৬। সবগ্তা। ৭ গৌড়ধারী। ৮। মঞকুরি। রাজকুমারের। 
কালের বশে নিঃসস্তান হইর1! মানবলীলা সংবরণ করেন। 
তখন ববার্ত। (দেওয়ান) এবং পাঠনায়ক উভয়ে সেই গড় ভোগ 
করিতে থাকে । কিছুকাল পরে কোন কারণে তথাকার 
পাইক্‌গণ তাহাদিগের বিপক্ষে উত্থিত হয়, ও দেওয়ানকে 
(ববার্ডা) নিহত করে। দেওয়ানের স্ত্রী ১॥ বতমরের পুত্র লইয়া, 
টেকানলের অন্তর্গত বেশালির! গ্রামে আপন পিত্রালয়ে যাইয়! 
আশ্রর লয়েন ; পাঠনায়ক পুরীতে যাইয়া রক্ষ। পান। অনন্তর 
কটকরাজ পুরীতে আদসিরা পাঠনাঞকের অবস্থাস্তর শুনি 
তাহাকে আনাইয়! তদ্বিষর জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠনায়ক 
কহিল,”“মহারাজ ! রাঁজকুমারের! পরলোক গত হইলে, দাওয়ান 
ও আমি অষ্ট গড় ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু কিছুকাল পরে 
পাইকগণ বিদ্রোহী হইয়! দাওয়ানকে নিধন করিয়াছে? তাহার 
বিধব1পত্বী সন্তান লইয়| পিত্রালয়ে পণাইয়্াছেন ; আমিও এখানে 
পলাইয়া আসির! প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি; আমার আর তথার 
যাইতে ইচ্ছা নাই। আমার একমাত্র কন্ত! আছে, দেওয়ানের 
পুত্রকে ঘেই কন্তা সম্প্রদান করিম! আমার অংশ তাহাকে 
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যৌতুকস্বূপ দিয়া অবশিষ্টকাল আঁমি পুরীততে অতিবাহিত 
করিতে মানস করিয়াছি ; এখন মহারাঁজের কৃপায় তাহ। সম্পন্ন 
করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই ।” রাজা তাহার প্রস্তাবে সন্ত 
হইয়া ববার্তপুক্রকে আনাইতে আদেশ দিলেন । ববার্ডপুত্র 
গুবীতে আসদিলে, পাঠনায়ক আপন কন্ঠ! তাহাঁকে সম্প্রদান 
করিবার কালে কহিল, “আমার অষ্ট গড়ের অংশ তোমাকে 
যৌতুক দিলাম, কিন্তু ভোমার নামের সহিত আমার নাম 
সংযুক্ত হউক ও তোমার বংশ 'ববর্ত/স্পাঠনায়র” নামে বিশ্রুত 
হউক ।* 

পুরুযোৌত্তমদেব ১৫০৪খূং মাঁনবলীলা সংবরণ করেন, অতএব 
ববার্ী-পাঠনায়ক বংশ ১৫৩০--১৫৫০ মধ্যে হইবে। বর্তমান 
রাজা জীকরণ ভাগীরথী ববার্থী-পাঠনায়ক প্রথম হইতে দশম । 
ইহার বয়স প্রায় ৫১ বৎসর) পরিবার রাণী এক, বেরাণী এক, 
প্লামী ১০।১৫ জন। বেরাণীর পুত্রের নাম শেষনাথ, তাহার ৬।৭ 
বতসর বয়ঃক্রম হইবে, বোধ হয় সেই রাজ্যাভিষিক্ত হইবে। অষ্ট 
গড়ের আয় ৪০ হাজার টাকার উপর ; দ্বেয় কর ২৯৫০২ টাকা। 
অষ্ট গড়ের ভিতর দিয়! কটক-সম্ঘলপুর রাশ্ত। গিয়াছে । রাজ। 
যথাক্স থাকেন তাহ অষ্টগড় নামে খ্যাত। গড়ের চতুর্দিকে 
কণ্টক্ময় জঙ্গল ও বাশের কেপ্প। । কঞ্চির প্রত্যেক পাবে ছুইটা 
করির। কাট। থাকায়। মন্ুষা ও অশ্বাদি তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না) ইহাই রাজার গড় বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

কালেরবশে পূর্বোক্ত শ্রীঅনস্ত-বান্থদেবের মন্দির মহানদীর 
গর্ডে গিয়াছে । পুরুবোত্তমদেবের আবাসবাটাও দৃষ্ট হইল ন1। 
শিবালয়ের দক্ষিণদিকে একটী আত্্রকানন দৃষ্ট হইল, শ্রীমনত্ত 
বাস্থদেবের ও অন্ঠান্ত দেবের মৃত্তি শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রাঙ্গণে 
রক্ষিত হইয়াছে । যে অষ্টঘর ৰাচ্ষণ পুরুষৌত্তমদ্ধেব কর্তৃক 
খণ্জাবাটী পাইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীর! শ্রীমঞ্চেশ্বরের ও 
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শ্রীববলেশ্বরের সেবা করিয়া থাকে । প্রতি সোমবারে শ্রীধধলে- 
স্বরের অভিষেক হুইয়! থাকে । মকরসংক্রাস্তি, কার্তিকী শুক্ু- 
চতুর্দশী ও মাধী ক্কষ্চচতুর্দশীতে বিশেষ যাত্রা হইয়া থাকে । 
তত্মময়ে অন্ততঃ ৩৪ হাজার লোক সমাগত হুইয়! অতিষেক ও 
পূজা করিয়। থাকে। 

কার্তিকী শুরুচতুর্দীশীর ধাত্র! সন্বদ্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, 
কোন গৌড় গোপ এক রাখাল রাখিয়াছিল। রাখাল মাহিন। 
ন1 পাওয়াতে, বিরক্ত হইয়া গোপের কষ্ঃবর্ণের একটী গাভী 
লইয়৷ পলায়ন করে । গোপ তাহ] জানিতে পারিকা, অপহ্াারক 
রাখালের অনুসরণ করিতে থাকে । ভূত্য বেগতিক দেখিস! গাভী 
লইয়া ধবলেশ্বর স্বীপে আপিয়া, রাজধি রাজ! পুরুষোত্তমদেরের 
শরণাপন্ন হইয়া আপন চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় নিবেদন করিয়। অভয় 
প্রার্থনা করে। রাজ তাহাকে"আমি এক্ষণে অতয় দিতে অক্ষম” 
ইহ! বপিলে, রাখাল প্রাণভয়ে গরুকে দেবের মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ.করাইয়। দরজা বন্ধ করিয়! দেয়। অনস্তর সংধতচিত্তে 
মহাদেবের স্ততি করিয়া! কহিল,;”হে দেব! আমি নীচকুলোদ্ভব 
গোপজাতি, আমি আপনার কি স্ততি করিব, সঙ্কটে পড়িয়! 
আপনারস্গীরপ লইলাম, আমার প্রত, আমার বেতন দেয় নাই, 
তজ্জন্ত তাহার কৃষ্ণবর্ণের গাঁভীটা লইয়! পলাইতেছিলাঁম, অত- 
এব তিনি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্যাৎৎ অন্থুনরণ 
করিতেছেন; এই ক্ুষ্ণবর্ণের গাভীকে ধবলবর্ণ করিয়া নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করুন, তাহ! হইলে আখি নিষ্কৃতি পাইতে 
পারি, ইহাই আমার প্রার্থন।।৮ রাখাল এই প্রকার স্বতি ও 
নমস্কার করিয়া। দ্বারদেশে বসিয়। থাকিল। এদিকে গোঁপ ধবলে- 
শ্বর দ্বীপে আসিয়! মন্দির প্রাঙ্গণে বাইয়া! দরজার সম্মুথে উপবিষ্ট 
গো্অপহারককে দেখিয়া চকিতের ন্তায় দৌড়িয়া যাইল্া, 
তাহাকে ধরিয়। বারংবার কহিতে থাকিল, “চোর ধরিয়াছি।সেই 
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কলরবে অনেক লোক তথায় আসিল। পুরুষোন্তমদেবও তথায় 
আসির। বাকবিতগ্ডাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপ কহিল, 
“মহারাক্ত! এই বেটা আমার গাভী লইয়া আসিয়াছে ।” রাজ। 
কহিল “কিপ্রকার গাভী”, তহ্ত্বরে গোপ প্কষ্বর্ণের গাভী” 
কহিল, ইতিযধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে গাভীর শব্ধ হইল। 
গোপ তাহ। শুনিয়া কহিল, “মহারাজ ! &ঁ আমার গরু ডাকি- 
তেছে, এই ব্যাট! গরুকে দেবালয়ের ভিতর পুরিয়। দরজ। বন্ধ 
করিয়! সাধুর ভানে এখানে বসির রহিয়াছে ।” এই বলিয়া 
চোরকে ছাড়িক্বা সজোরে দরজা খুলিল, কিন্তু যাহ! দেখিল, 
তাহাতে বাকৃনিষ্পত্তি করিতে পারিল ন1। এদিকে দেবালয় 
অভ্যন্তর হইতে একটা শুত্রবর্ণের গাভী বাহিরে আমসিগ 
সকলেই তদ্দর্শনে আশ্চর্য হইল । রাজ! দেব-মহিমা দর্শন 
করিয়। মেই ধবলগাভীকে বারকাহন আটপোণে বিক্রয় করাইয়। 
তাহাতে মিষ্টাক্ন তৈয়ার করাইয়া! দেবের ভোগ প্রদানান্তর 
উপস্থিত সকলকে প্রাসাদ বিতরণ করিলেনঃ আর কহিলেন 
'প্রতি বৎসর কার্তিক শুর্লতুর্দশীতে দেবতার বাধিক উত্সব 
হইবে সেই অবধি প্রতি কার্তিক শুক্লতুর্দশীতে উৎসব 
হইয়া থাকে। তৎ্কাঁলে দূরদেশ হইতে মনস্কামন। সিদ্ধির 
অভিলাষে বারকাহন আটপোন কড়ির ভোগের মানপ করিয়। 
বহু লোক ধবলদ্বীপে সমাগত হইয়! দেবের ভোগ দিয়! প্রসাদ 
গ্রহণানস্তর চলিয়া যায় । সকলের বিশ্বাধ সেই দিবস দেবের 
ভোগ দিলে মনস্কামন! সিদ্ধ হয়। এ প্রদ্দেশে এই দেবের উপর 
লোকের প্রগাঢ় ভক্তি । 

আমরা ২৮ পৌষ ও মকর সংক্রান্তিতে দেবসনর্শনে এবং 
অভিষেক করিতে যাইয়া বছ লোককে আসিতে এবং তাহার। 
সকলেই মোয়া মুড়ী মণ্ডাদি যথাসাধ্য দেবকে প্রদান করি- 
তেছে ইহ! দেখিলাম। এই যাত্রা উপলক্ষে নানাবিধ পণ্যত্রব্যের 
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বাজার বসিয়াছিল, গ্রাধবাসীর! দেব দর্শনোদ্দেশে আসিয়! তাহ! 
ক্রয় করিয়াছিল। 

মনিরের গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া প্রতীতি হইল, বহি- 
ভাগের দ্নেওয়ালে অতি পরিষ্কার মূর্তি খোদিত রহিয়াছে! প্রস্তর 
কমজোরি বলিয়া কালের বশে তাহাতে নোন। লাগিরাছে, পূর্বে 
বলিয়াছি রাজধিরান্্ পুরুযোত্তম দেব ১৫৭৪ খুঃ মানবলীলা 
সম্ঘরণ করিয়াছেন, যদি পূর্বোজ্জ ঘটন] সত্য হয় তাহ] হইলে 
এই মন্দির ৪ শত বৎসরের হইবে । 

মঞ্চেশ্বর হইতে ২ মাইল দুরে নবপত্তন নামে গণ্শ্রাম | মধচেঃ 
ও নবপত্তনের মধাস্থলে বৃহৎ জঙ্গলের ভিতরে তিন দিক পর্ধত 
ছারা বেষ্টিত একটা বৃহত্হ্দ দৃষ্ট হয়৷ তাহাতে লাটারাইট্‌ প্রস্তর 
বাধান সিড়ি দেখিলাম । লোকমুথে শুনিলাষ জঙ্গলমধ্যে পুরা- 
তন গৃহ ভিত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে আমর! বুঝিতে 
পারি এই পুরের এইস্থানে লোকালয় ছিল পরে জঙ্গলে পরিণত 
হইয়াছে। 

মঞ্ষেশ্বর হইতে ছুই মাইল দূরে সিমলিহুণ্ড নামক গগগ্রাম, 
ইহাও মহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত । কিংবদস্তী এইরূপ ষে, 
পুবাকালে এই স্থানের একটা শীমুলবৃক্ষের তলে বহুসংখাক 
পুরাতন হ্থাড়ী ছিল; কোন ব্যক্তি উক্ত স্থানে আসিয়! বন্তজন্ত 
হইতে রক্ষার আশয়ে সেই হাড়ীতে ঘেরিয়া বাস করিতে থাকে, 
ও তাহা হইতেই উক্ত মিম্লীহুণ নাম হইয়াছে । এন্থানে 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাদ; তথায় একটা ক্ষুত্র দেবালয়ে বলস্কেশ 
মহাদেব রহিয়াছেন। ইহ! কটক সহরের নিকট বলিয়া! এইস্থানে 
একটা রেল ষ্টেসন হইবার কল্পন! হইয়াছে । 

১৫ জাচুয়ারিতে আমাদের ভৃতীয় পটাবাস চাসাপাড়া 
নাঁমক গণ্ডগ্রামে আইসে ) এখানে অনেক চাসার বাস বলিয়? 
উক্ত নাম হইয়াছে। এ গ্রাঘটা মহানদীর উত্তর তীরে । কলি- 
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কাতা-কটক-রাজাবক্স এইস্কানে মহানদী পার হইয়! কটকে 
গিয়াছে অতএব ঘাটের ধারে পাস্থশালা ও দোকানাদি আছে। 

এখান হইতে ১ মাইল দূরে চিত্েশ্বর নামক গগুগ্রামে 
একটা পুরাতন শিবালয় চিন্তেশ্বর মহাদেব রহিয়াছে, দেবা- 
লয়ের সম্মুখে একটা বৃহৎ হৃদ ও দেবালয়প্রাঙ্গণে একটা বাপী 
ও অভ্রকানন দৃষ্টি করিলাম। ইহার দক্ষিণদিকে দৌলতাবাদ 
নামক গণুগ্রামের ধারে কলিকাতা-কটক-বেল কলিকাতা-কটক 
টঙ্করোড পার হইয়াছে । 

চানাপাড়! হইতে ২মাইল দূরে বিরূপ! নদীর তীরে চৌদার 
নামে গগুগ্রাঞ্থ । অনঙ্গ ভীমদেব ( ১১৭৪---১২০২ খু) 
তথায় ৪টী সিংহদ্বার বিশিষ্ট ছুর্গ নিম্মাথ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে গ্রামের উক্ত নাম হইয়াছে। এথানে ছুর্গ বা সিংহ 
দ্বারে বিশে কিছু নিদর্শন দেখিলাম না) তবে গ্রামের বহি- 
ভাগ ও ভাবি-কটক-কলিকাভার রেলের দক্ষিণে দুইটা পুরা- 
তন ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে । একটা শিবালগ্ কপিলেশ্বর নামে 
প্রসিদ্ধ অপরটা দেবীর আলয়। উভয়েরই ছাদ ভগ্র হইয়াছে, 
শিবালয়টী অনন্গ ভীমদেবের সময়ে নির্মিত এজন্ত অতি পুরা- 
তন উহার দেওরালের বহের্দিকে চতুর্দিকেই সুন্দর দেবদেবীর 
মুর্তি থোদিত রহিয়াছে ও দরজার উপবের গ্রস্তরে নবগ্রহ 
মুত্তি খোদ্িত। সম্মুথে একটা স্থন্দর নন্দী মুর্তি ও অপর 
কয়েকটা দেবমুর্তি ইতস্ততঃ বিন্তত্ত থাকিয়া কালাপাহাড়ের 
বিগ্রহ হিংসার স্থৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছে । মেজে থামল 
হইতে ৪ ফুট নিয়ে গর্ভগৃহ, তাহাতে একটা কষুত্র লিঙ্গ অদ্যাপি 
পুজ। পাইয়া আনিতেছে। চৌদার গ্রামে মহানদী শাখ। বিরূ- 
পার উপর,.আনিকট ও উভয় তীর হইতে হাইলেভেল প্রণালী 
ও কেন্ত্রাপাড়। প্রণাপী কর্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইলেভেল 
প্রণালী উত্তর বাহিনী "হইয়া জেনাপুরের নিকট ত্রাঙ্গণি ও 
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একোয়াপদার নিকট বৈতরণী পার হইয়া তদ্রক গিয়াছে ও 
কেন্দ্রাপাড়। প্রণালী বিরূপার নরিন্ধ নদীতয় উত্তর তীর দিয় 
প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, এল্বা) লালকুল, কাঙ্গীনগর, 
মহিষাদল হইয় গেঁওখালি হুগলী নদীতে পড়িয়াছে; অতএব 
কলিকাতা হইতে ঠ্রীম সার্ভিস উক্ত পথ দিয় আসিতে হয় 
কটকডেক প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ৩২ করিয়৷ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২২ 
প্রথম শ্রেণীতে ২৪২। কলিকাতা কটক এই পথে ২৮৭ মাইল 
মাত্র। 

২১ তারিখে চতুর্থ পটাবাস টাঙ্গিতে আইসে ; ইহাঁও একটী 
পুরাতন গগগ্রাম ; এখানে অনেকগুলি ব্রাঙ্গণের আবাস। 
পুরাকালে রামগড় নামে একটী পুরাতন গড় এখানে থাকিলে ও 
তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাষ না। গ্রামের পূর্বদিকে কটক 
কলিকাতা রাস্তার উপর পোষ্ট -ও পাস্থাবাস ও পণ্যশাল। 1 
এস্থলে বলা আবশ্তক, মান্দ্রাজ বিভাগেয় পাস্থাবাসে এবং কলি- 
কাত কটক রাজবস্মের পদ্থাবাসে স্বর্গমর্ত্য প্রভেদ। পৃর্বস্থানের 
পাস্থাবাস ছত্রবাটী নামে খ্যাত । গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রকাণ্ড 
অট্রালিক৷ বাটা ; এখানে কুড়েঘর মাত্র। দক্ষিণ দেশে অনেক 
ছত্রবাটীতে ব্রাহ্মণের আহার পাইয়া থাকে ; এখানে যাত্রী 
মাত্রেই পয়সা] দিয়া আশ্রয় ক্রয় করিয়া! থাকে ও সময়ে সময়ে 
২ ফুট দীর্ঘ ও ৮ কুট প্রস্থ কুড়েতে ৫* জন করিয়! যাত্রী রাত্রি 
যাপন করিতে বাধা হুইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাস্থনিবা 
ক্ললিকাতা-পুরীর বন্মের ৩ হইতে ৬ মাইল অন্তর বুহ্য়াছে। 
য়ে সকল পুরীর যাত্রী পদত্রঞ্জে পুরী যাতায়াত করে, তাহায়! 
উচ্ছাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়; যাহার এই পথে গিয়াছে 
তাহার! তাহাদিগের অবস্থ। বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে টাঙ্গীতে 
পুর্ভতবিভাগের ইনিসপেকসূন হবাঙ্গালা বাটীতে আমর নাশ্রর 
লইয়াছিলাম। 
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গরমের পশ্চিম দিয় হাইলেভেল প্রণালী গিয়াছে, তাহার 
দেড় মাইল পশ্চিমে ভক্তপুর গগুগ্রাঙ্গে চুচুড়ার পদ্মলোচনের 
জমিদারীর কাচারী বাটা) এখানে একটী পুরাতন পুফরিণীর 
ধারে বৃহৎ আম্রকানন আছে। ভাবীরেল পথ টাঙ্গীর পশ্চিম 
হুইয়। চিস্তামণিপুর, লারাঁয়ণপুর বটেশ্বর সাই হইয়! বহিনীতে 
গিয়াছে। চিস্তামণিপুরে একটা পুরাতন বৃহৎ হন্দে অনেকগুপি 
মকর ও তাহার পশ্চিম তীরে একটা ক্ষুত্র মন্দিরে রাজেশ্বরী 
দেবী রহিয়াছেন । মন্দিরটী ক্ষুদ্র হইলেও গঠনে অন্য মন্দির 
সদৃশ; দেওয়ালের বহিভাগে সুন্দর মূর্তি খোদিত আছে 
বটেশ্বর সাইতে ২টী মন্দির ও অনেকগুলি ব্রাঙ্ষণের বাস 
আছে। 

২৭ তাঁরিথে ৫ পঞ্চম পটাবাস বহিরি নামক গ্রামে আইসে। 
ইহ] হাইলেভেল প্রণালীর ১২ মাইলে অবস্থিত ও ইহা দর্পণ 
কেল্লার অন্তর্গত, এখানেপুপুর্তবিভাগের ইনিসপেক্সন্‌ বাঙ্গাল 
থাকায় আমরা তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম । এখান হহতে 
২ মাইল দুরে অমরাবতী-নগরীর ভগ্াবশিষ্ঠ ছতিয় নামক 
ফেরোজিনস্‌ লাটারাইট পাহাড়ের পুর্বস্থিত উপত্যকায় অব- 
স্থিত। অন্য (১ ফেব্রুয়ারি) আমর তাহ পরিদর্শন করিতে যাই। 
ইহাও অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪-১২*২ খুঃ)"ুনিম্মাণ করিয়াছিলেন, 
কটক প্রদেশে ধে কয়েকটি হিন্দুর পুরাতন স্থৃতির স্থান আছে 
ইহা তাহার অন্ততম। আমরা তথায় আসিয়া! উহার চিহুন্বরূপ 
পোত। থামল সনর্শন করিলাম । পাহাড়ের পূর্ষেোক্ত পাদ দেশে 
একটা প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ, পূর্ম পশ্চিমে ৮৪ ফুট উত্তরে 
জক্ষিণে ৫* ফুট হইবে ? ইহার চতুর্দিকে ৫ ফুট পরিশর.লাটা- 
 স্বাইট প্রস্তরের দেয়াল বেষ্টিত ছিল, ইহার মধ্যস্থলে ভগ্ন 
দেবাঁলয়ের পোত। থামল রহিয়াছে, তাহ পুর্ব্বপশ্চিমে ১৬৯ 
ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ২১? ফুট হুইবে। ইহাতে কন়েকটা সতত 
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দণ্ডায়মান থাঁকিয়। আগন্তকের দৃষ্ত দূর হইতে আকর্ষণ করিয়! 
থাকে । স্তম্তগুলি সেগু-ষ্টোনের ও অপরাংশ লাটারাইট প্রস্তরে 
নির্ষ্মিত। ইহার পূর্বের কোণে দীর্ঘ গ্রস্থে ১৮ গজ সমচতুক্ষোণ 
মণ্ডপের পোঁতা থামল, পূর্ব দক্ষিণ দিকে ৯ গজ পরিমিত 
দীর্ঘ প্রস্থে আর একটী মণ্ডপের পোতা দৃষ্ট হইল। ইহার 
উপর সেওষ্টোন নামক-প্রস্তরের কয়েকখানি যোল্তিং দৃষ্টি করি- 
ল্াাম। উহার একখানিতে পল্মাসনে উপবিষ্ট যোগীর মূর্তি দুই 
হুইল। এই মওপের পূর্বদিকে ৭ গজ দীর্ঘ প্রস্থ পরিসর পোত। 
থামালের উপর, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, তাহ। 
পূর্বোক্ত মূল মন্দির হইতে অবশ্তই আনীত হইয়! থাঁকবে। 
ছুরাস্মা যবনের! অর্থের জন্ত মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্য্যন্ত খুড়িপ়াছিল, 
ও সেই সঙ্গে বিগ্রহকে ফেলিয়া! দিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
দেব মুর্তি ছুইটা দুই থণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট প্রস্তর হইতে ক্ষো৭্দিত 
হইক্নাছে। মূর্তিকর্তনের কার্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইয়াছে? মূর্তিদ্য় তল্ত্যধ্যাসীন, অবয়ব অষ্টমবর্ষীয়ের ন্তায় হইবে ॥ 
কিন্তু মৃত্তির পরিমাণে গজেজ্ছের আকৃতির অসামঞ্জস্ত দৃষ্ট হইল । 
গজেন্দ্র শশকের আকৃতির স্তায়। যবনের অত্যাচারে মূর্তিয় 
হানাঙ্গ হইয় পড়িয়াছে ; উভয়ের নাসিক1 ও কয়েকটী করিয়! 
হস্ত গিম্াছে। ইন্দ্র অষ্টভূজ বলিয়া বোধ হইল । বামভাগে সর্ধ 
নিম্ন হস্তে শঙ্খ; তদ্পরি হস্তে পদ্ম অথবা তৎ্সদৃশ কোন দ্রব্য ; 
তাহার উপর হস্তে গদা খা তজ্জপ কোন অস্ত্র বিরাজ করিতেছে, 
€ চতুর্থ টা ভাঙ্গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একটীতে যে অস্ত্র আছে, 
তাহার উর্ধভাগে চক্র দৃষ্ট হইল, ইহ! বজ্রের আক্কৃতি কি না 
বলিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় হস্তে অভয় দিতেছেন, অপর হস্ত- 
দ্বয় ভগ্ন। মন্তকে রাজছত্র বিরাজিত । ইন্দ্রাণী চতুর্হস্তা, ভাকার 
কোলে একটি নবশিশু বিরাজ করিতেছে। ইহার ছুই হস্ত 
ভাঙ্গিয়াছে। ইহার পুর্বভাগে নয়ফিট দীর্ঘ প্রস্থ বাধান পুরাতন 
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কূপ, ইহার গভীরতা ঠিক বলিতে পারিলাম ন1;) জল উপর 
হইতে ৩* ফুট নিষ্পে হইবে । জলের গভিরতা অজ্ঞাত থাকিলেও 
তাহা অনেক হইবে সন্দেহ নাই ; জল অতি স্বচ্ছ ও নির্মল; 
তাহাতে আমাদিগের প্রতিবিদ্ব অতি ম্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল । 
প্রাচীরের পৃর্বগাত্রে প্রবেশ জন্ত সিংহদ্বার ; উহ! ১২ ফুট পরি- 
সর হইবে; উহার উপর ষে প্রকাগ গোপুর ছিল, তাহার 
পরিসর পুর্ববপশ্চিম ৭০ ফুট, উত্তর দক্ষিণ ৪৫ ফুট হইবে। ইহার 
সম্মুখে ছুইটী পিংহমূর্তি হস্ত্যারোহণে আছে, দ্বারের নিকটে 
একটী স্তম্তও আছে। 

দেবালয় প্রাণের ১২৫ গজ দক্ষিণদিকে, ৫* গজ পরিমিত 
দীর্ঘপ্রস্থে একটী জলাশয় । ২০*শত গজ পূর্ব দক্ষিণে, ২* গজ 
পরিমিত দীর্ঘ-প্রন্থে মন্দিরের পোত থামল। ২০* শত গজ 
উত্তর পূর্বদিকে ২৫ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে অপর একটা 
মণ্ডপের পোতা থামল ও তা হইতে ১০০ শত গজ দূরে আর 
একটা অন্রের খনি ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং ৪০* শত গঞ্জ উত্তর 
দিকে, ১০ গজ দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত একটা মওপের পোতা থামল 
দুষ্ট হইল। পূর্বব-দক্ষিণে অদ্ধ মাইল দুরে নীলপুষ্ষরিণী নামে ৬৭ 
বিঘা জলের পুরাতন দীিকা-গর্ভে পুরাতন ভগ্ন অষ্টালিকা 
দুষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণভাগে আর একটা পুরাতন ৰৃহৎ পুঙ্করিণী 
অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। লোকপ্রমুখাৎ গুনিল'ম, দ্রেবালয়ের প্রাচীর 
উচ্চ ছিল। গ্রাণ্ড ট্করোড নিশ্মীণকালে ঠিকাদার কর্তৃক 
প্রাচীর প্রস্তর রাঅবর্ম্রে ব্যবহৃত হইয়াছে । লোকপ্রবাদ যে,এই 
স্কানে বৌদ্ধদিগের একটা মহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিদর্শন 
কিছু দেখিলাম না। কালমাহাত্ম্যে সফলই লোপ পাইয়াছে। 
দেবালক়ের ভিত্তিমাত্র থাকিয়া) পুর্ব স্থতি জাগরুক করিয়। 
দিতেছে । পূর্বোক্ত ছতিয়। গ্রামের পূর্বদিকে কলিকাতা-কটক- 
গ্রাণ্ড ট্াঙ্করোডে অনেকগুলি পণ্যশাল! ও পান্থশাল। রহিয়াছে। 
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সিংহন্বারের ১৫০ ফুট পূর্বদিকে ভগ্র ইমারতের ভিত্তি দৃষ্ 
হইল । উত্তর দক্ষিণে ১০০ শত ফুট ও পুর্ব্ব পশ্চিমে ৭০ ফুট 
হইবে। লোকপ্রবাদ এই যে, আগন্তক দেবদর্শনে আসির। 
তথাম আশ্রয় পাইত। রাজার বাটী কোথায় ছিল, তাঁহার 
কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল ন|। 

ভাবী রেলপথ কাপাস্টিক্রী এবং থাঙ্গড় হইয়া, গুশ্টিরী ও 
মহাবিনায়ক পাহাড়দ্বয়ের মধ্য হইয়া, ধানমগ্লের পশ্চিম দিকে 
খোশালিপুরের সন্গিকট দিয়! গিয়াছে | থাঙ্গড় হইতে থোশালি- 
পুর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও ইহার মধ্যস্থলে গুণ্টিরি পাহাড়ের পশ্চিম 
উত্তরভাগে, খয়রার পোল হইতে এক মাইল দূরে পূর্বোন্ত 
মহাবিনায়ক পাহাঁড়। ইহার দক্ষিণভাগে জঙ্গল মধ্যে একটা 
ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীর তীরে শ্রীকোটরাক্ষীর ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির 
প্রাঙ্গণ দেওয়াল ফেরুজিনিন লেটারাইট প্রস্তরে ছিল? 
সম্প্রতি তাহ! অন্যত্র নীত হইয়া দর্পণের ছুর্গে ও খয়রায় 
পোলে ব্যবহৃত হুইয়াছে। মূলমন্দির বড় বড় সাগষ্টোনে নির্টিত 
ছিপ; অতএব সামান্ত শকটদ্বারা বছন অসাধ্য বলিয়া, এখন ৭ 
তাহ! অন্তত্রে নীত হয় নাই, কিন্তু ভাবি কলিকাতা! কটক রেল 
নি্দাণ সময়ে তাহা ব্যবহৃত হইবে তাঁহার আর সন্দেহ নাই। 
একটামাত্র গ্রেনাইটেরস্তত্ত ও কয়েকখাঁনি মৌন্ডীং ষ্টোনও দুষ্ট 
হইল। এইস্থান "শাসন পুরুষোত্তম+নামে প্রসিদ্ধ; এবিষয়ে কিং- 
বদস্তী এইরূপ যে, রাজ পুরুযোত্তমদেন কাক্ীপুর বিজয় করিয়। 
তথ' হইতে শ্রীকোটব্বাক্ষীদেবীকে আনয়নপু্ব্ষক পূর্বোক্ত স্থানে 
স্তাপন করিয়া তাহার পুজার বন্দোবস্ত এবং ৰাঙ্গণদিগকে গ্রাম 
অর্পণ করেন। মুণ্তি ধাতুমমী ছুই ফুট উচ্চ হইবে; শবারঢা, 
দ্শভুজা, নাগষজ্ঞোপবীতা, দশায়ুধবিশিষ্টা ; চক্ষু ভীষণ! 
(কোটরে ইব অক্ষিণী যস্তাঃ কোটরাক্ষী)। লোকে কিয়! 
থাকে, এই দেবীর সম্মুথে ১৪** শত নূরবলির আজ্ঞা হয়; 
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তন্মধ্যে ৭০* শত দিয়া, আর ৭** শত অদেয় হয়, অর্থাৎ ১৪*০ 
শতের মধ্যে ৭০* শত নরবশ্লি পড়িয়াছিল। এই কথা সত্য 
হইলে, ইহ! প্রক্কৃত কাপালিক উপাসনার স্থান সিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়কর্তৃক, উড়িষ্যার 
হিন্দুরাজ্য এবং উড়িষ্যার দেবালয় নষ্ট হইলে, কোটরাক্ষী-দেৰী 
অন্যত্র নীত হয়। এক্ষণে রাজ! বৈদানাথের পিতাকর্তৃক 
দর্পণের দ্নেবীমূর্তি কেল্লায় রক্ষিত হইয়াছে । ৰাক্ষণের! দেবালয় 
প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, গুণ্টিরীর ধারে বাস করিয়াছে । 
কোটরাক্ষীগড়ের পশ্চিম উত্তর, বিনায়ক পাহাড়ের দক্ষিণে 
অপর একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে) এই উভয় পাহাড়ের মধ্যে 
যে উপত্যকা, তাহ! আশ্রয় করিয়। পুরাকালে একটা হূর্গ নির্িত 
ইহইয়াছিল। এক্ষণে উহ! জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। ইহ1। কোন 
সময়ে এবং কাহ! কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহ1 জানিবার 
উপায় নাই। এক্ষণে ইহা তেলিগড় নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ 
রাজবংশ নষ্ট হইলে, কোন ধনাঢ্য তেলি এই গড় আশ্রয় করিয়। 
তেজারতি করিত। কোন এক শবর তেলির গুদাম হইতে এক 
থগ্ড থনিত্র লইয়া! বনমুল খনন করিতে গিয়াছিল, খনিত্রে 
মৃত্তিক। লাগিয়াছিল বলিয়া, প্রত্যাগমনের সময় নিকটস্থ এক 
ক্ষুদ্র জলাশয়ে তাহ! ধৌত করিলে, খনিত্র স্থবর্ণে পরিণত হয়; 
তখন শবর তাহা ন! বুঝিয়! পরদিবস তাহ। লইয়। মৃত্তিকা খনন 
করিতে যাইয়। দেখিল, খনিত্র পূর্ববৎ দৃঢ় নাই ; প্রতিবার 
ব্যবহার সময় বক্র হইতে থাকিল। তখন তাহার কার্যে 
ব্যাঘাত হওয়ায়, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহ! বদল করিয়া 
লইবার অভিপ্রায়ে তেলির গুদামে আমিল। গুদামরক্ষক 
খনিত্রকে হিরণ্যবর্ণ দেখিয়া, আপন প্রভুকে সংবাদ দিল; 
তেলিবর তথায় আসিয়া, থনিত্র পরীক্ষা করিয়া, শবধরকে 
একাস্তিকে লইয়৷ যাইল, এবং কহিল “তুমি এই খনিত্র কোথায় 
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পাইলে ঠিক করিয়া বল, নচেৎ তোষার শাস্তি হইবে 1” শবর 
তেলিকে সঙ্গে লইয়া পূর্ষোক্ত নিভৃত জলাশয়ে গমন করিয়া 
কহিল, “আমি খনিত্র এই জলে ধৌত করিলে, উহা পিত্তলবর্ণ 
হইয়াছে;। আমি আর কিছুই জানি না।” তখন ক্ষ্চকার 
তেলিবয় সেই জলে আপন হস্ত প্রক্ষালণ করিবামাত্র তাহ! 
পীতবর্ণ হইল। পে শ্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া, আপন সহধর্ষিণীকে সমস্ত কছিয1, আপন ভস্ত 
দেখাইল। সহধর্মিনী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, স্বামীর হন্তের বর্ণ 
পীতভাব দেখিয়া ভাবিল, ঘদ্দি জলের গুণে তাহাদের কৃষ্চাজ 
হিরণ্যবর্ণ হয়, তবে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে। 
তখন উভয়ে উক্ক জলাশয়ে অবগাহন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, 
গোপনে জলাশয়ে আদিল, এবং উভয়ে অবগাহন করিতে 
মামিল, কিন্তু জল হইতে উঠিল না। তদবধি এ ক্ষুদ্র জলাশয় 
সোনাধার! নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে গড় মনুষা- 
পৃন্য হইয়| পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । গুনিলাম বৈদা- 
নাথ পণ্ডিতের পিতা গড় পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় আবাদ 
করিবার কল্পন। করিয়াছিল, কিন্তু কার্ধো পরিণত হয় নাই । 
ফোন পণ্ডিত কহিলেন, এই গড়ের গ্রক্কত নাম তিন গড় অর্থাৎ 
ইহার তিনদ্দিকে পর্বত, পূর্বদিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিন প্রাকারে 
প্রহরী থাকিত। অথবা বিনায়কপাহাড়ের দক্ষিণদিকে পূর্বোক্ত 
কোটরাক্ষীর একগড়, তেলিগড় দ্বিতীয় গড় ও পূর্বভাগে 
স্লাজন্যবর্গদিগের তৃতীয় গড় ছিল** ৷ যদি একথ! সত্য হয়, তবে 
পুরুষোত্বমদেবের সময়ে এই গড় নির্শিত হইয়! থাকিবে। 
আমর কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ হুর্গ দর্শন 
করিতে গিয়াছিলাম। রাজা বৈদ্যনাথ পঞ্ডিতের এক বুদ্ধ 


* এপ্রদেশে প্রাঙ্গণ প্রাচীর বোষ্টত অথব। বাশের ঝাড়ে বেষ্টত হইলে, 
উাহাকে গড় কহিয়়া থাকে । 
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অগুচর পথদর্শকরূপে আপিয়াছিল। পূর্বোক্ত কোটরাক্ষীর 
প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ১৯ মাইল বাঁশজঙ্গলের মধা 
দিয়া আসিলাম; কতকটা পরিফার লাটারাইট প্রস্তরের 
পাহাড় দর্শন করিলাম, তাহাতে উত্তর দক্ষিণে একসারি ৬ৎটা 
গোল গর্ভ দেখিলাম, প্রতোকের ব্যাস ১৭ ইঞ্চি ও গভীরতা এক 
হন্ত হইবে। অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাতে পূর্বোক্ত তেলিবর 
কড়ি মাপিত, এক এক গর্তে এক এক কাহন কড়ি ধরিত | ন- 
স্তর ক্রমে আমর] দুর্গ প্রাকারত্রয়েষ ধ্বংশাবশিষ্ট দর্শন করিলাম ; 
ঘ্বারদেশে প্রস্তর ইতস্তত বিস্তম্ত রহিয়াছে; শেষের বা ভিতরের- 
টাকে হাতীখান। কহে ও তথায় প্রস্তরের সংখ্যাও অধিক 
তাহ! অতিক্রম করিয়া, এক শবরকে জঙ্গলে কাষ্ঠটাহরণ করিতে 
দেখিস, পথদর্শক তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইল; সে ব্যক্কি জঙ্গলের 
ভিতর দিয়! পথ দেখাইয়! ধ্বংশ প্রাকস প্রাসাদ্বাটীর নিকট 
লইয়! যাইল। প্রাসাদবাটার কু্ট্রম (মেজে থামল) পর্যন্ত রি- 
ঘাছে। দেওয়াল ২॥ ফুট প্রশস্ত হইবে, একএক থণ্ড লাটারাইট 
প্রস্তরে গাথা ১ অতিশয় জঙ্গল বলিয়া, বাটীর চারিদিক দর্শন 
করিতে পারিলাম না। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট মৌব্ডিং ষ্টোন 
দেখিলাম। পথদর্শক কহিল, অনেক প্রস্তর "দর্পণে, গিয়াছে ) 
এই উপত্যাক! দেড় মাইল দীর্ধে ও অর্ধ মাইল প্রস্থ হইবে । 
ধানমণ্ডল একটা বদ্ধিষ্ঠ গওগ্রাম, এখানে প্রচুর পরিমাণে 
ধান্ত জন্দিয়। নামের সার্থকতা! করিতেছে । হাইলেভেল প্রণ'লী 
গ্রামের মধাস্থল দিয়! প্রবাহিত হইয়! ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়াছে । প্রণালীর বামতীরে বৈষ্ৰদিগের একটী মঠ আছে।। 
মঠটা পাকা বর্তমান মহস্তের নাম মাধবানন্দ দ্বাস, তাহার গুরু 
দধিরাম দাস, ভাহার গুরু বৃন্দাবন দাস, বর্তমান মত্ত্ত প্রথম 
হইতে চতুর্দশ। এই মঠের অধীন জয়পুরে একটা শাখামঠ আছে, 
পাক বিছুর গৌসাই থাকেন। মঠ প্রাণে ছুইজনা মহস্তের 
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পাকা সমাধিও অপর কয়েকটীর মৃতৎ্সমাধি। দধিবাঁমন, রাধা 
মাধব,গোপালজী আদি কয়েকটা বিগ্রহ নিতাসেবা! পাইতেছে। 
২রা ফ্রেব্রয়ারি তারিখে ষষ্ঠ পটাবাস হাইলেভেল প্রপালীর 
খোশালিপুর গ্রামে পড়িয়াছিল। প্রণালী হইতে কটক কলি- 
কাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড অর্ধ মাইল পৃর্যে হইবে, ও নেউলপুর 
রাস্তার ১০ মাইল দূর হইবে। প্রণালীর বামতীর পর্য্যস্ত মহা- 
বিনায়ক পাহাড়ের পূর্ব সীম! আসিয়াছে, সেই পাহাড়ের বাষু- 
কোণের অধিত্যকায় মহাবিনায়ক-ক্ষেত্রে পঞ্চ দেবের অর্থাৎ 
একখান! প্রস্তরে গণেশ, ভাস্কর, শিব, ছুর্গী ও বিষুর মৃক্ডি 
রহিয়াছে । আমর! অন্তত্র বলিয়াছি, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য, সৌর, 
গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাপন] স্বীকার 
করিয়াছেন । সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সমষ্টি ও সামগ্রন্ত এই- 
স্থানে হইয়াছে । বথ। ১ 
“নারায়ণে গণে কদ্রেইশ্িকায়াং ভাস্করে তথা। 
তেদাভেদে৷ ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেবসম্থুত্তবে ॥” 
ইত্যাদি বাক্য গণেশখণ্ডে দৃ্ হয়। তথাচ কেনোৌপনিষদে । 
“বন্ননস। ন মনুতে যেনাহুম্মনে। মতম্‌ । 
তদেব'ৰন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
যৎপ্রাপেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব ৰঙ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং বদিদমুপাসতে ॥ 
যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদ্বং শ্রুতম্‌। 
তদেব বুদ্ধ সত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদযুপাসতে ॥ 
যৎ চক্ষুষ! ন পশ্ঠতি যেন চক্ষুংষি পত্তান্তি। 
তদেব ৰঙ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসতে ॥ 
যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগত্যুদযতে। 
তদেব বন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদিদমুপাসতে ॥ 
ধাহাকে মনদ্বার! চিত্ত! কর! যায় না, মন যাহার দ্বার! চিন্তা 
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করিয়! থাকে, তাঁকে একমাত্র ৰক্ধম বলিম্না জানিবে। যিনি 
প্রাণঘ্বার। আকৃষ্ট হন না, কিন্তু যাহার দ্বার! প্রাণবাধু আকৃষ্ট 
হয়, তাহাকেই একমাত্র ৰন্ধ বলিয়া জানিবে। যিনি চক্ষুদ্বারা 
দুষ্ট নহেন কিন্ত চক্ষু যাহার দ্বার দেখে, তাহাকেই একমাত্র 
বঙ্গ বলিয়া জানিবে। যিনি বাক্যদ্বার। অভিব্যক্ত নহেন, কিন্ত 
বাহার দ্বার বাক্য উচ্চারিত হয়, তীাহাকেই একমাত্র ৰঙ্ষ 
বলিয়া জানিবে। 

“অধির্যৈকে। ভূবনং প্রবিষ্টো 

রূপং রূপং প্রতিরূপে! বব । 

একন্তথা সর্বভূতাস্তরাত্ম! 

রূপং ব্ূপং প্রতিনূপো! বহিশ্চ $» 

ইতি কঠোপনিষদ। ৫।৯॥ 
যেমন অগ্নি এক কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ পাধাণী- 

দিতে 'নানারূপ হইয়াছে, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি 
হয়। সেইরূপ পরমাত্মা সর্ধ জীবের এক অন্তরাত্ম! হইয়া ও 
প্রতি রূপে অনেক রূপ হইয়াছেন। ইহাতেও পরমেশ্বরকে 
সগুণ নিপুণ বল! হইরাছে, অর্থাৎ তাহাতে ও বিভূতে কিছু- 
মাত্র বিশেষ নাই। সকল ব্বপেই তিনি উপাম্ত'হয়েন। ভাগ- 
বতে কহিয়াছেন। যথা ;- 

“্যঃ প্রাকৃতৈজ্নপতৈজ্জনানাং 

যথাশয়ং দেহগতে। বিভাতি । 

যথানিলঃ পািবমাশ্রিতে গুণং 

স ঈশ্বরে! মে কুরুতাং মনোরথম্‌॥” 

যেমন একমাত্র ( শুদ্ধগুণ-বৃহিত ) বায়ু বিবিধ পার্থিব পর- 

মীথুকে আশ্রয় করিয়া, নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
সেইরূপ যিনি মনুষ্যব্ূপ মুর্ভিবিশি্ট হইয়া অস্তঃকরণে মুর্তি- 
মান, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ. সফল করুন। 
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"গঅগোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ 
আত্মান্ পস্তোনিছিতে। গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশোকো- 
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমা ত্মনঃ ॥৮ 
ইতি কঠোপনিষং | ২। ২০ 
পরৰদ্ধ, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুত্র, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, তিনি সকল 
জীবের অন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন । যে ব্যক্তির অস্তঃকরণ 
শোক মোহের বশীভূত নহে, সে তাহার প্রসাদে তাহাকে দর্শন 
করিতে পারে। 
“অন্তি দেবো পরৰ্গস্বরূপী নিষ্ষলং শিবঃ। 
সর্বজ্ঞঃ সূর্ধকর্ত। চ সর্ধেশো নির্দলোহহয়ঃ ॥% 
ইতি গরুড়পুরাণে ॥ 
পরৰহ্ম এক, তিনি নিষ্কল, শিব, সর্বজ্ঞ, সর্ব কর্তা, সর্কেশ্বর 
নির্মল ও অদ্বয়। 
“একে বশী সর্ধতৃতাস্তরাত্মা 
একং রূপং ৰহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্স্থং যেহনু "পশ্তস্তি ধীরা- 
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥”5 
ইতি কঠোপনিষৎ। ৫। ১২॥ 
এক পরৰক্গ যিনি সর্ব বস্ততে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি এক 
রূপকে ৰনুবিধ করিতেছেন, যেসকল জ্ঞানীব্যক্তি তাহাকে 
অন্তর মধ্যে সন্দর্শন করে, তাহাদেরই প্রকৃত স্থুখ উপলব্ধি হয়, 
অপরের শ্থথ কদাপি হয় ন]। 
“নৈব বাচা ন মনপা' প্রাপ্ত,ং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অন্তীতি ক্রবতোইন্তাত্র কথং তছুপলভ্যতে ॥” 
৬ ইতিকঠোপনিবৎ | ৬। ১২॥ 
ৰক্ষকে বাক্য) মন বাচগ্ষুদারা লাত করা যার না; পরন্ত 
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"তিনি আছেন, এইজ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোনও উপায়ে 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে পার] যায় না। 

অতএব পরৰ্হ্ম এক নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবূপ ) সাধারণ 
'লোক তাহা সহস! উপলন্ধি করিতে অক্ষম ; সে কারণ, ূপ- 
কল্পনা হইয়াছে । তাঁহার নাম ও আকৃতিভেদ উপালনার স্থুবি- 
ধার জন্তমাত্র, তথ্বতিরেকে উপাসক আনন্দ অনুভব করিতে 
পারেনা । বস্তত, সকলেই আপন আপন জ্ঞানে পরমাত্মারই 
উপাদন! করিবার নিমিত্ব রূপ-কন্পনা করিয়া থাকে, হুঃখের 
বিষয় এই যে, আমরা মতভেদে পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী- 
দ্দিগকে কলহ করিতে দেখি । 

ভক্ত বূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া! থাকে, তখন 
উপাদক আপন আপন ভাবে পরৰহ্মকে কল্পিতরূপে ভাবিয়া 
থাকেন মাত্র । পরৰহ্ম একহইলেও, পঞ্চবিধ উপা্নায় পঞ্চরূপে 
পরিণত হুন। এই বিনারক-ক্ষেত্রে সেই পঞ্চবিধ উপাসনার 
সামঞ্তস্ত করিয়! ভেদজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছে । একটা চারি ফুট 
ব্যাসের প্রস্তরে গণপতি ভাক্করাঁদি পঞ্চমূক্তির পঞ্চমুখ যথা ক্রমে 
গণেশ, শিব, হূর্গা,ভাস্কর ও বিষ্ুমূর্তি রহিয়াছে । এইস্থানে পঞ্চ- 
দেবের মহারুদ্র অভিষেক ও পুজা হইয়। থাকে । বথা,_- 

“নমকং চমকঞ্জেব পুকুষসথক্তস্তখৈব চ। 
সদ্যে! জাত ইতি জ্ঞাত্ব। মহারুদ্রঃ প্র কীর্তিতঃ ॥* 

ইহার নমস্কার মন্ত্র যখা--- 
প্ধাত্রীক়ং ষস্ত পীঠং জলধরকলসো লিঙ্গমাকাশরূপম্‌ 
নক্ষত্রং পুষ্পমাল। গ্রহগণসুষম! নেত্রমিন্তর্কবহ্িঃ | 
কুক্ষিঃ সপ্ত সমুদ্র! গিরিশিখরভূজ? সপ্ডপাতালপাদম্‌ 
চত্বারো বাক চ বেদা বদনপশদিশং দিব্যলিঙ্গং নমামি ॥৮ 
এই ক্ষেত্রের বিঘগ্ন পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, উহ! খোশালিগুর 
পোল হইতে তিন মাইল পশ্চিমে হইবে; আমরা কৌতৃহলা- 
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ভ্রান্ত হইয়া উহ! দর্শন করিতে যাই । দেবালয়টী পাহাড়ের 
পশ্চিম উত্তর পার্থে অবস্থিত; ইহাও অনঙ্গভীমদেব দকর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটা অতি পুরাতন, সেণ্ট ষ্টোনে নির্মিত; 
দেওয়ালের বহির্দেশে অতি সুন্দর মুর্তি খোদ্দিত রহিয়াছে। 
কালের বশে ছাদ পড়িয়া গিক়াছিল, সম্প্রতি রাজ! বৈদ্যনাথ 
মূল স্থানটার উপর ছাদ নিম্মাণ করিয়। দিযাছেন। অতএব 
এখনও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ অনাবৃতরহিয়াছে। মন্দিরের 
দক্ষিণদিকে [১০০ শত ফুট দূরে ও ৩০ ফুট উপরে একটা ক্ষুদ্র 
ঝরণ! হইতে জল আসিতেছে, জল আসিয়া! প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে 
পতিত হইতেছে; সেই জলে দেখের অভিষেক হইয়া! থাকে । 
মন্দিরের উত্তর দিকে ছুইটী বাপী আছে, পূর্বোক্ত কুণ্ডের 
অতিরিক্ত জল বাপীতে আপিয়! থাকে । প্রথম বাপীটা তপঃ- 
কুণ্ড, উহাতে দ্নান করিলে পাপ নাশ হয়। দ্বিতীয় বাপীটা 
তলকুণ্ড অর্থাৎ নিয়কুণ্ড। মন্দির প্রাঙ্গণ সাধারণ জমী অপেক্ষ। 
১৪১৫ ফুট উচ্চ হুইবে ও তাহাতে উঠিবার ২২টা ধাপবিশিষ্ট 
সোপান রহিয়াছে। দেবালয়ের পুজা করিতে চারি ঘর ৰাহ্ষণ, 
গোপাল পাণ্ডা, কৃত্তিবাদ পাণ্ডা, কেশবদান পাণ্ড।ও জগুবর 
পাণ্ড। নিয়োজিত আছে, তাহার! ৰৃন্ষোত্তর ভোগ করিয়! থাকে। 
এই স্থলে জগন্বাথজীউ আছেন । ইহা বৈষ্ণব মহস্ত কর্তৃক 
প্রতিষ্টিত। বর্তমান মহস্ত লছমন্দাস, তাঁহার গুরু রদ্ুবরদাস, 
ইহার সমাধি আর্কপুরিতে হুইয়াছে। তাহার গুরু ভগবানদাস 
ও তাহার গুরু.গৌরচন্জ্রদাস, ইহাদিগের সমাধি মন্দির প্রাণের 
পশ্চিম দ্রকে । লছমন্দাস জাতিতে উতৎকল বৈষবঃসংস্কতান- 
ভিজ্ঞ। ইহার আশ্রম, মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে । আশ্রমের 
উত্তরদিকে গোপীনাথ জীউর পুরাতন আলয় ও দক্ষিণদিকে 
নৃতন মন্দির নিম্সীণ হইতেছে। ছঃখের বিষয়'এই যে, উনবিংশ 
শতাব্বির শেষভাগে এই নৃতন বৈষব মন্দিরে কুৎসিত মৃদ্থি 
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থাকিয়া, বৈষ্বদিগের কুরুচির পরিচয় দিতেছে । মোহস্তজীউ 
মোহস্তবংশের উৎপত্তির বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। মোহ- 
স্তের বাধানক1, খাটে বসিবার বিছানাদি রাক্মিয়!, সন্গ্যাস- 
ধর্ধের অবমাননা করিতেছে । অধিকন্ত গাজা ধূমপান আর 
একটি বিলাসের চিন্তা । ইনি হৃদয়ানন্দ দাস নামে কোন 
বৈষ্ণবকে চেলা-প্বরূপে লইয়াছেন। ইনি মোহস্তজী অপেক্ষা 
মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মন্দির প্রাঙ্গণে আপিবামাত্রই ইহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সঙ্গে থাকিয়া সযত্বে দর্শনোপযোগী 
স্থান ও মূর্তিদর্শন করাইয়া»;মহাকুদ্রাভিষেকের বন্দোবস্ত করিয়। 
দেন। এখানেও অভিষেকের বন্দোবন্তও দক্ষিণদেশের মতন ; 
বৈদিকমন্ত্র যথারীতি স্বরের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । 
তেলুগুদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এখানে বৈদিকমন্ত্র পাঠ 
শ্রবণ ,করিয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে মহিয্স্তোত্র, দেৰ 
সহত্র নাম, শ্রীহুক্ত, পুষ্পমন্ত্রাদি পঠিত হইয়াছিল ; আমর! অভি- 
ষেকাদি দর্শনে পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম । বল! বাহুল্য 
এগ্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি । প্রতি 
সোমধারে 'ৰহুলোক সমাগত হইয়া, দেবদর্শন, খেচরায়ের ও 
মিষ্াক্ের ভোগ দিয়া থাকে । ধন্ুুঃসংক্রান্তিতে, মকরসংক্রা- 
স্তিতে, শিবরাত্রে ও জৈো্ঠসংক্রান্তিতে ৰছু সমারোহে উৎসব 
হইয়! থাকে । শুনিলাম, উৎকট রোগশাস্তির জন্ত লোকে 
দেবের ব্রত লইয়। থাকে, ও হত্যা! দিয় গুধধ পাইয়া থাকে। 
যাহ! হউক স্কানটী অতি মনোহর, অধিত্যক1 বলিগ্না, উত্তর ও 
পশ্চিমদিকের দৃশ্ত অতি চমত্কার, পূর্ব ও দক্ষিণের দৃশা 
পর্বতে চাকা । অনেকগুলি পুরাতন আত্ম, কাঠাল, চম্পক বৃক্ষ 
থাকিয়। স্থানটী অতি মনোহর করিয়াছে । অনেকগুলি 
নারিকেল ও আত্রবুক্ষ প্রস্তত হইয়াছে । আমর! এই প্রকার 
যধনোহর স্থান, সিংহাচলের মাধবধারায় দেখিয়াছিলাম। তৰে 
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গ্রভের্দ এই, থাকার ধার!, এখানকার ধারা অপেক্ষা চারিগুণ 
অধিক। এখানে মহস্তার্দি দ্বাবিংশ লোক অধিবাস করিয়! 
থাকে, তথায় কেহই থাকে নাই। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে এবং 
বাপীঘ্বয়ের জল অভি সন্গিকটে বলিয্লা রাত্রিতে বনচর অর্থাৎ 
চিতা, ব্যান্ত্র ও ভন্গুকাদি আসিয়া! থাকে, কিন্ত এপর্য্যস্ত প্রাঙ্গণস্থ 
কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। 

দেবালয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ৫€**শত টাকার উপর 
তইবে। ভোগাক্ আগন্তক সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকর্দিগকে বিত- 
রিত হইয়া থাকে; ভোগ প্রস্ততের জন্ত প্রাণের দক্ষিণে একটা 
পাকা ঘরও আছে । পর্বতের নিয়ে যে গ্বান হইতে অধিত্যকার 
ঢাল চড়াই সুরু হইয়াছে, তথায় নারায়ণ দাস নামে কোন 
দিল্লীনিবানী সাধু এক «হত বাপী প্রস্তত করিয়া, বাত্রীদিগের 
বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধ দিল্লী পরিত্যাগ 
করিয়া, ১০ বৎসর পূর্ব দক্ষিণদেশে আপিয়া, এই তীর্থসেবায় 
জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে 
এবং দেবালয় প্রাঙ্গণে অনেকগুলির বৃক্ষ প্রস্তুত করিতেছে ও 
পূর্বোক্ত বাপীর ধারে গুহা প্রস্তত করিতেছে। বাক্যালাপে 
বুঝিলাম, তিনি সেই গুছাক্ম থাকিয়া, অবশিষ্ট কাল ইষ্টচিত্তায 
অতিবাহিত করিবেন । ৃ 

পূর্বোক্ত দ্েবালয় হইতে ছুই মাইল দুরে দর্পণ কেল্সা। 
পাঠানদিগের সময় কোন ক্ষত্রিয় মহুম্মদদীয় ধর্দে দীক্ষিত হইলে, 
তথ্দানীস্তন শঙ্গি্নকর্তীর আদেশে দর্পপণকেল্সা নায়ক ভূভাগ 
জারগীর পাইয়াছিল। ততকালে উহা দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় ১৬ মাইল 
ছিল, তন্বংশীয়ের করদ হইয়া উহা! শাসন করিত। উড়িষ্যা 
ইংরাজ 2হম্তগভ হইলে, দর্পণাধিপ জমীদারশ্রেণীতৃক্ত হইয়া, 
নির্ধারিত জম দিবার কবুলতি দিবার সনন্দ পাইগ়াঁছিল। 
কষমবেশ ৪*শ বৎসর পূর্বে দেন জমার টাক! নির্ধারিত বসকে 
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কলেক্টরীতে দাখিল না করাতে উহ! নীলামে ১২০৯০২ টাকার 
বিক্রয় হইয়! যায়। রাজা বৈদ্যনাথ পঞ্ডিতের পিতা তাহ! ক্রয় 
করেন। তদবধি পপ্ডিতজীর! দর্পণ £েঁটের অধিকারী হুইয়াছে। 
পূর্ব্ব মহম্মদীয় অধিকারীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়। 
পড়িয়াছে। দর্পণ ছুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে । পণ্ডিতের! নূতন 
আবাস বাটা নিশ্মীণ করিয়া, কোটরাক্ষীর মন্দির ও জগন্নাথজীর 
মন্দির নির্দাণ করিয়াছেন । পণ্ডিতজীর] কটকে বাদ করিয়া 
থাকেন। এই ষ্টেট ১*১ বর্গ মাইল বিস্তৃত হইনে। 
খোশালিপুরের পোল হইতে ভাবী রেলপথ পশ্চিম উত্তর 
রুরঙ্গল পাহাড়ের পূর্ব ও বালগিরি পাহাড়ের পশ্চিম হুইয়! 
আড়াই মাইলের পর উত্তরাভিমুখে মুরারিপুরের ভিতর দিয়] 
থানবাড়ির পশ্চিম ও গৌড়বুড়! পাহাড়ের পূর্ব হইয়। পাস্তরির 
ভিতরে আইসে ; তথা হইতে বায়ুকোণে কন্তরী, পচকুণ্তী, ও 
বেতমালিব ভিতর হইয়া! জেনাপুরের পশ্চিমভাগ দিয়! মুস্জিৎ- 
পুরের ধার হইয়া বুন্দাদৈপুর সামিলতরাস গ্রামের ধারে 
উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণী নদী পার হুইয়াছে। তন্মধ্যে গৌরবুড়! 
একটা তীথস্থান, ব্রা্ষণী-আনিকটের জন্ত জেনাপুর প্রসিদ্ধ । 
১১ই ফেব্রুয়ারি আমাদিগের সপ্তম পটাবাস, ইনামনগরের 
লগপোলের নিকট আইসে। ইহ! হাইলেভেল প্রণালীর ২৬ 
মাইলে স্থিত। কিন্তু গগুগ্রামথানি ২৭॥ মাইল দুরে বান্গণীতীরে 
অবস্থিত । এখান হইতে গৌরবুড়া, দেড় মাইল পশ্চিমে হইবে, 
ইহ1 কোর্নাষ্ট পাহাড়ের (অকন্মণ্য শিলা) উপরে স্থিত বুছণ্ প্রস্তর 
থঞ্ মাত্র! কিন্ত কৃপোল হইতে দেখিতে দ্বোধ হয় যেন কোন 
বুদ্ধ হাটু গাড়ির, ্থবা কোন বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে, লোকে 
কহিয়া থাকে, পুরাকালে কোন বৃদ্ধ গৌড় উক্ত পর্বতোপরি 
ব্িয়। মহিষ চরাইতে চরাইহ্ে বিশেষ কোন কারণে প্রস্তরীভৃত 
ছইয়। তদবধি পূজ1 পাইতেছে। আমর! তাছা সন্দর্শন করিতে 
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যাইয়া দেখিলাম কোর়াষ্ট পাহাড়ের এক খণ্ড শিল! দীর্ঘপ্রস্তে 
৩০ ফুট, উদ্ধে ৪* ফুট, তর্দোপরি তিন খণ্ড প্রস্তর উপয্ণ্পরি 
রহিয়াছে । প্র প্রস্তর জয় পূর্ব থশ্চিমে ১২ ফুট, উর্ধে ২৫ ফুট 
হইবে। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তার, নিষ্বের খানি ৮ ফুট, 
মধ্যের খানি ১২ ফুট হইতে ১৪ ফুট এবং উপরের খাবি প্রায় 
৬ ফুট হইবে । দূর হইতে উপরের প্রস্তর ত্রয়ে একটা বৃদ্ধ মনুষ্য 
বা পক্ষীর অবয়ব বলিয়! অনুমিত হইয়া থাকে । দক্ষিণদেশে 
অনেক স্থানে পর্বতোপরি প্র প্রকার বৃহৎ প্রস্তর খও থাকিতে 
দেখিয়াছি, সেই সকল দেখিলে দূর হইতে তাহাদের নানাবিধ 
রূপ কল্পিত হইয়া থাকে, এমন কি ক্ষুত্র পাহাড়কে হস্তযাদি 
সদৃশ বলিয়া ৰোধ হয় । যথা-_-মধুরাপুরীর হন্তীমলয়, পশ্ডমলয, 
(গাভী পাহাড়); বিজয়বাড়ার দক্ষিণে স্বর্ণগিরি নামক পাহাড়ের 
দৃস্ত দূর হইতে হন্তীর সদৃশ । সে যাহ! হউক, বুড়াগৌড়ের 
পাহাড়ের চতুদ্দিকে জঙ্গল। বলাইচাদ দাস নামে কোন ব্যক্তি 
৯ বৎসর পূর্ব হইতে তথায় আশ্রম করিয়! রহিয়াছে । তাহাকে 
প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, সে মধুপুক্র কেল্লার অন্তর্গত কোন 
গ্রামে বাস করিত। সে তাহার এক মাত্র কন্তার বিবাহাদি 
কার্ধয শেষ করিয়। দণও্বৎ গণ্ডী দিয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন 
করিয়াছিল, তথায় স্বপ্নে আদি হয় যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল 
বুড়াগৌড়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে দেহাস্তে মুক্তি পাইবে। 
সে ব্যক্তি আদিষ্ট হইবার পরে পুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
স্বাপদ্-সঞ্কুল ভীষণ অরণ্য মধ্যস্থ পর্বত পাদদেশে কুড়ে ঘর 
তৈয়ার করির। গৌড়বুড়ার সেবায় দিনাতিপাত করিতেছে। 
সেই ব্যক্তি তথায় একটী কূপ খনন করিয়। জলাভাব দূর 
করিয়াছে ১ শ্বহস্তে জঙ্ষল কাটি এক দিকে কদলী অপর 
দিকে আত্রাদির বাগান তৈয়ার করিয়াছে। উহার প্রাণ মধ্যে 
রাত্রে ভন্ুক ও চিতাব্যান্ত্ প্রভৃতি জন্ত সকল আসিয়া থাকে, কিন্ত 
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এ পর্য্যস্ত তাহার] কাহারও অনিষ্ট করে নাই। €স কহিল পূর্ব 
হইতেই গৌররুড়। পৃন্গ। পাইত, তবে তথায় তাঁহার আসিবার 
পর হইতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন্দ কোন দিবস ৫* 
জন বাত্রীর উপরও হইয়! থাকে । যতদুর জানিতে পারা গেল 
তাহাতে বুঝিলাম, ইহা! গোপাদি সাধারণ চতুর্থ বর্ণের দেবতা । 
ইন্ছার পূজা বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। যাত্রী যথাসাধ্য ভোগ 
দ্রব্য, পুষ্প দিন্দরাদি লইয়া আইসে? প্রস্তর খণ্ডে অর্ধচন্দ্ 
(৬) সিন্দর রেখার মধ্যস্থলে সিন্দর বিন্দু আমাদগের অর্দ- 
চন্দ্রের মত) করিয়া! সেই শিলাথকখ্োপর্ি ফুলমাল। প্রদান করত 
ভোগান্ন সন্মুথে ধরিয়! ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থন। করিয়া থাকে । বলাই 
দাস ভোগ প্রসাদ্ধ কিঞিৎ লইয়1 যাত্রীদিগের মনস্কামন! সিদ্ধির 
আশীর্বাদ দিয় থাকে । বলাইদাস প্রমুখাৎ শ্বপ্রাদি বার্ত। সত্য 
হইলে, উহা গৌরবুড়ার প্রপ্তরীভূত মূর্তি না হইয়1 বিষুণর প্রিয় 
বাহন বৃদ্ধ গরুড় পক্ষীর প্রস্তরময়ী মুর্তি হইবে। ্যেষ্ঠমাসে 
এখানে সমারোহে যাত্রা হুইয়! থাকে । তত্কালে দুরদূরাস্তর 
হইতে যাত্রী আসিয়া! গৌগবুড়াকে সন্দর্শন ও তাহার ভোগ 
প্রদান এবং আপন ইস্ট দিদ্ধির প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। 
হাইলেভেল প্রণালীর ২ম মাইলে যে সেতু আছে, তথা 
হইতে নৈর্ধত কোণে ২ মাইল দূরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বন 
দূর বিস্তৃত জঙ্গলি বংশোদ]ানে বেষ্টিত মধুপুরীর কেল্লা অব- 
স্থিত । পূর্বে তথার ক্ষত্রিয় বংশীয় করদসামস্ত রাজা থাকিত। 
১৮০৩ খৃঃ অক্বে উড়িষ্য, ইংরাজ-বাহাত্ুরের হস্তে আসিলে, 
ছুর্গাধিপ কবুলতি দ্িয়। সনন্দ লইয়। জমিদারে পরিণত হইপ্লাছে। 
বর্তমান নাবালক নারায়ণচন্ত্র বর্ম কোট অফ ওয়াডের তত্বাব- 
ধানে শিক্ষা লাভ করিতেছে । ইহার প্রপিতামহ সুদর্শন বর্ম, 
প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া মধুপুরে ৮ জগগ্লাথ জীউর 
ও ৮ গোপাল জীউর মন্দির এবং গোপাল বাপী নির্শাণ করেন, 
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এবং করেকখানি গ্রাস ৰাঙ্গণদিগকে খয়রাঁৎ দেন। বাক্ষলীমদীর 
বামতীরে শৃগপুরপল্লীতে ইহাদ্দিগের আর একটা ভবন আছে, 
তথায্ন এক বৃহৎ পুফরিণীতে শ্রীনারাকণন্বামী থাকিয়। নিতাসেব। 
পাইয়া! থাঁকেন। কিংবদস্তী এইরূপ যে, ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে 
পাঠান সেনানায়ক কালাপাহাড়ের বিজয় ছুন্দুতি নাদ শ্রবণ 
করিয়া ৬ম্বামীজীউ ভয়ে জলমধ্যে লুক্কায়িত হন, 'ও তদবধি জল্‌ 
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন । সে যাহা।'হউক, নারায়ণ শব্দে নার 
(জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয় স্থান) যার, এইরূপ অর্থ করিলে 
নারায়ণ ধে জলবালী হুইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? রাজা- 
দিগের মধুপুরের প্রাসাদ ও প্রাসাঁদ-বাটীর প্রাচীর সামান্, 
তাহ! বধংশোদ্যানে পরিবেষ্টিত বলিয়া মহারাষ্্রীয়েরা মধুপুর 
কেল্লা লুঠ করিতে পারিত না, মধুপুর ষ্টেট ৬ৎবর্গ মাইল বিস্তৃত । 
আয় ৪ হাজার টাকা দেয় কর ৬১৭৫২ টাকা মাত্র। 

১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাঁইলেভেল প্রণালীর ৩২ মাইলে 
ৰান্ধণীর তীরে ৰক্গপুর গ্রামের অমুতমোহনী নামক উদ্যানে 
পটাবান আইসে। ইহা ৬৪ পাড়া কেল্লার অন্তর্গত; তথাকার 
দামোদর মহাপাপ্র, ক্সই উদ্যান ৮ জগন্নলাথদেবের : নম দান 
করিয়াছিল; ইহার উপশ্বত্ব ভাহার ভোগার্থ প্রতি'ঞ্পৎসর 
পুরীতে প্রেরিত হয়। পূর্বোক্ত দামোদর মহাপাত্র, জেনাপুরে 
একটী শৈব মঠ ও বুন্দাদৈপুরে বৈষ্ণব মঠদ্বয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন। শৈব মঠের বর্তমান মহস্ত নাবালক ; তাহার নাম বাস 
পুরী, তাহার স্বামী ভগবান পুরী, তন্ধ স্বামী গঙ্গাপ্রসান্দ পুরী ও 
তন্য শ্বীমী হ্টামপুরী। বৈষ্র মঠদ্বয়ের অধিকারী মঙ্গলদাস্‌.ও 
অঞ্জুনদাস । উভয় মঠে সাধু বৈষব প্রসাদ পাইয়া থাকে। 
দামোদর মহাপাত্রের প্রপৌজ দিবাকর মহ্াপান্র, তিনিই 
বন্তমান তালুকদার । ষ্টেটের আয় ছুই হাজার টাকা, দেয় জম! 
১৩৩৯টাক। মাত্র। 
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জেনাপুরের উপর ৰান্গনীতে আনিকট হইয়াছে। হাইলেভেল 
প্রণালী, এই স্থানে-ববাঙ্গণী পার হই পটিয়া নদীর উপর হইয়া 
লকৃপুল দিয়া দ্বিতীয় রেঞ্জ প্রণালী একোরয়াপদের দিকে 
গিয়াছে। এখানে পৃর্তবিভাগের সবডিভিজনের কর্মচারী আসিফ 
থাকেন। 

ঢে'কাঁনলের 'অন্তর্গত কপিল! শূঙ্গে কোপিলেশ্বর দেবের 
প্রসিদ্ধ মন্দির | তাহার অপর নাম চন্দ্রশেখর। তথায় যাইতে 
হইলে চৌধক্িপাড়া হইয়! কাশীপুরের ১ মাইল ৰান্মণীর 
দক্ষিণ তীরে বাইক্কা তথা হইতে গোদিয়া ৪ মাইল, তথা হইতে 
ঝরদ ৫ মাইল, ও তথ। হইতে দেবগ্রাম ৬ মাইল রাস্তা অতিক্রম 
করিতে হয়। এই গ্রাম পাহাড়ের উপত্যকাতেই অবস্থিত। 
এখান হইতে পাহাড়োপরি উঠিবার রান্ত! ছুই মাইল হুইন্বে। 
ইহাতে উঠিতে ছুই ঘণ্ট1 সময় লাগে । কটক হইতে ঢটেকানল 
১২ ক্রোশ ও তথ। হইতে কপিলেশ তিন ক্রোশ মাত্র । মহা- 
নদীর তীর হইয়া! নবপত্তন গ্রাম হইয়। অষ্টগড়ের ভিতর দিয়া 
ঢটে'কাঁনলের একটা নৃতন রাস্তা হওয়ায় কপিলেশে যাইবার 
স্বিধ। হইয়াছে । কপিলেশ পাহাড় ২৭৯৮ ফুট উচ্চ, ইহা 
উত্তর ২০।৪১।৪০ অক্ষরেথার পূর্বক ৮৫1৪৮1৫৩ দ্রাধিমায় টে'কা- 
নল ও অষ্টগড়ের সীমানায় অবস্থিত। দেবালয়টা পাহাড়ের 
সর্বোপরি না হইলেও অনেকটা উপরে স্থিত। ১৫ ফুট দীর্থে 
১৪ফুট প্রান্তে ও ৪০ ফুট উদ্ধে হইবে । দেবালয় হইতে ৫* ফুট 
উপরে একটী ঝরন!। আছে, তাহ! হইতে জল দেবালয়ের পূর্বব- 
ভাগ দিয়! দেব্গ্রামে আইসে। 

এ প্রদেশে কপিলেশ্বরের উপর, লোকের প্রগাঢ় ভক্তি । 
শিবরাত্র উপলক্ষে যে যাত্র! হয়, তাহাতে দশ হাজারের উপর 
লোক সমবেত হইয়া তিন দিবস ধরিয়! দেবদর্শন ও অভি- 
ষেকাদি করিয়া আপন আপন ইঞ্টসিদ্ধির কামনা করিয়া 
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থাকে । এখানে মোহস্ত, চাঁরি জন পুজারি, মাঁলী, পাঁচক ও বিশ 
জন গৌড়ীয় গোপ থাকে । ভোগ প্রাতে অন্ন, অপরাহে মিষ্ট 
ও রাত্রে অন্ন তোগ হই! থাকে । ঢেঁকানলের রাজ। দেবা- 
লয়ের বায় বহন করিয়া থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে যে 
অধিত্যক1 আছে, তাহাতে বেশ স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আবাস ভূমি 
হইতে পারে। পূর্বোক্ত ঝরনার জল ্বাস্থাকর বলিয়াপ্রসিদ্ধ। 
এস্থলে ৰান্ণী নদীর বিষয়ে ছুই এক কথা বল! আবশ্তক, 
ইহ! ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারদাগ! পাহাড়; হইতে 
উত্ভত হুইয়। উড়িষ্যার'করদরাজো, তালচর রেটে আসিরা! টেক 
নগরের ভিতর দিয়া, কটক বিভাগে বলরামপুরের নিকট হইয়া, 
জেনাপুরে আমিয়াছে। ইহার বামতীর হইতে খরক্রোতা ও 
পাটিয়। শাখ। নদীদ্বয় দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । এই নদী 
বিষ্ুপাদোত্তব। নব নদীর অন্তর্থতা। যথা, 
“আদ্যা গোদাবরী গঙ্গ। দ্বিতীয়! চ পুনঃপুন1। 
ভৃতীয়৷ কথিত! রেব! চতুর্থী জাহ্ুবী স্মৃত ॥ 
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ৰান্ধণী বৈতরণী তথ|। 
বিষুপাদাজসম্ভৃতা নবধা ভূবি সংস্থিত1 ॥৮ 
নাঁম উৎপত্তি বিষয়ে কিংবদস্তী আছে যে, পুরাকাঁলে কোন 
বান্ষণ-তনয়!, এই নদীতীরে তপন্তা করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেন, ভাহা'র প্রার্থনায় নদী ৰান্গণী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
২২ ফেব্রুয়ারি আমাদিগের পটাবান চকুর। নামক পল্লীতে 
আইসে ) ইহ! গ্ুকুন্দিয়। স্টেটের অন্তর্গত। সুকুন্দিয়া ষ্টেট, এক 
সময়ে উড়িষ্যার সামস্ত রাঁজ্য ছিল) কিন্তু উড়িষ্য। গ্রদেশ ১৮০৩ 
থৃষ্টাকে ইংরাজরাজের হস্তগত হইলে, ইহার অধিপতি ৫৫০, 
কান হড়ি জমার কবুলতি দিয়া সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছে। ছ্টেটের অধিকাংশ, জঙ্গলে ও পাহাড়ে পুর্ণ। 
রাইহ পরিমাণ ১১৬ বর্গমাইল হইলেও আয় ২* হাজার টাকার 
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উপর নছে। রাজধানী সুকুনদিয়া, এখান হইতে ১০ মাইল 
জঙ্গলের ভিতর, প্রাসাদবাটী কাচ।। ২৯ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ 
ভূপতি হরিশ্চন্ত্র মন্থাপাত্র এই চকুয়াতে এক মঠ স্থাপন করিয়া 
৫*টাঁক। বৎসর আরের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয্বাছেন | এই মঠে 
সর্বাবিধ দ্েবমুত্তি, পৃজ। পাইতেছেন, মঠাধিপতি ওডুবৈষ্ণব। ' 

ভাবী বেলপখ ৰাঙ্গণী পার হইয়। মন্ত্রির। গ্রামের মধ্য হইয়া, 
মন্ত্রিরাপাটের (হৃদ) উপর দিয়! ঈশানকোণে ধাইয়!, ফোড়াবর 
হইয়া, দলীপুরে আসিয়াছে। 

নুকুন্দিয়ার অগ্লিকোণে এক বৃহৎ হুদ ঘৃ্ হয়, ইহ! বাঘুকোপ 
হইতে অগ্নিকোণে ৬ মাইল দীর্ঘ, অর্ধ হইতে দেড় মাইল 
প্রশ্থে হইবে। এপ্রদেশে ইহাকে পাঠ বা কুণ্ড কহে। এ পাঠের 
দক্ষিণপার্্বে মস্তেরা। চক্রপদ, খড়িপড়িয়া, ধারপোদা, বামুনগা, 
শিকবাটী ; উত্তরতীরে জগডু, ছত্রকোণা, কমিরপড়িয়া, মস্তপুর, 
মতিকর, নবঙ্গ, ও শোলগড়িকন। আদি পল্লী আছে। মধ্যে মধ্যে 
ভীষণ আরণ্যপণ্ড সম্কুল ভঙ্গল, আবার জলে বৃহৎ বৃহৎ মকর ও 
নানাবিধ জলচর পক্ষী বাদ করিতেছে। এই জঙ্গলে সম্প্রতি 
৫টী মনুষ্যকে ব্যান্রে লইয়াছে। জলে কোন গোপ মহিষের 
লা্ুল ধরিয়! যাইবার সময় মকরকর্তৃক নিহত হইয়াছে, এখানে 
উপরে বাঘের ভয়, জলে কুমিরের ভয়। 

এই পাটের অখিকোণে' প্রসিদ্ধ ব্যাস-সরোবর ; বর্ষায় 
পূর্বোক্ত পাট ও সরোবর এক হইয়া বার, গ্রীক্মে পৃথক্‌ থাকে । 
সরোবরটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ; দামে পরিপূর্ণ, এক ধারে 
ঈাড়াইয়। জলে নাচিলে অপরু দিক্‌ পর্য্যন্ত ছালতে থাকে । 
কিংবদস্কী এই যে, পুরাকালে ভগবান্‌ ব্যান্দেব এই স্থানে 
তপন্ত। করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, ছর্ধেযোধন 
পাগুবন্ভয়ে দ্বৈপায়নহদে আশ্রয় লইবার পরে, গদাবুদ্ধে ভীম 
ভাহার উক্কতগগ করে। এগ্রদেশে লোকের বিশ্বাস ইহাই, 


ব্যামসরোবর। € 


ভারতোক্ত দ্বৈপায়নহ্দ, ও ইহার তীরে গদ্দাধুদ্ধে ছুর্ষ্যোধনের 
উরু ভঙ্গ হইয়াছিল। এখানে বউভিবুড়া, বেগুণেচুয়া, ও গুপ্ত. 
গঙগ। এই তীরন্রয় রহিয়াছে; লোকের বিশ্বাস যে, গুপ্তগঙ্গ ও 
ৰান্ধণীতে অন্তঃশিলায় সংযোজনা থাকায়, প্রতি দ্বাদশীতে 
গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হছইত। ৰান্ষণীতে আনিকট হওয়াবধি 
গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়! বন্ধ হইয়াছে। 

মহারাই্ই অধিকারের প্রারস্তে, অথবা কিঞিৎ পূর্বে, রঘুজী 
নামে কোন মহারাস্ত্রীয় শ্রীবৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ব্যাস-সরোবরে আপিয়া 
তপস্যা! করিয়! সিদ্ধিলাভ করেন; পরে জীবিতাবস্থায় দমাধি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাহার শিষ্য পরম্পর। ৪ পুরুষ সন্্যাসী 
ছিল। তৎপরে, ১* দশ পুরুষ গৃহী হইয়াছে, বর্তমান ভগবান্‌ 
দাস, রঘুজী হইতে পঞ্চদশ । তগবান্‌ দাপের স্বামী গোবিন্বদাস, 
তশ্ স্বামী গঙ্গারামদাস, তন্ত স্বামী গোপীনাথ দাস, তশ্ত ব্বামী 
মথুরানন্দ দাস, ইহারা উত্কলবাসী শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী ঃ 
চতুর্দশ শিষ্যেরই সমাধি এখানে দৃষ্ট হইল। প্রত্যেক সমা- 
ধির উপরে লিঙ্গাক্কৃতি শীলাখণ্ড থাকিয়া সমাধিস্থান জ্ঞাপন 
করিতেছে। রঘুজীর সমাধির উপর একটা মণ্ডপ সম্প্রতি নির্শিত 
হইয়াছে; তাহার সম্বন্ধে গার একটী কিংবদন্তী এই যে, তিনি 
ষড়াঙ্গষোগে পিদ্ধিলাভ করিয়। ব্যান্ববাহনে যাতায়াত করিতেন? 
তথায় একটা ক্ষুদ্র পিংহবাহন প্রস্তরের মূর্তি আছে, তাহাই 
রঘুজীর ব্যাত্রবাহুনমৃত্তি বলিয়! কথিত হয়। তাহার নিত্যসেব! 
হইয়! থাকে। ব্যাসজীর মুর্তি, নরসিংহ মুর্তি, ছুর্য্যোধন মূর্তি, 
কদলী ঠাকুরাধী, রঘুজী ও তাহার ১৪ শিষ্যের নিত্য পৃজ1 হইয় 
থাকে । মাঘ শুরু একাদশী উপলক্ষে নবমী হইতে তিন দিবস 
মহাসমারোহছে যাত্র। হইয়! থাকে ; ততৎকালে ৪1৫ হাজার লোক 
একত্র সমবেত হুইয়! রঘুজীর পুজ1 করিয়া, আপন আপন অন্ভি- 
লাষ প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃতবৎস1 নারীগণ উত্ত 
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'সরোবরে সান করিয়া রখুজীর পৃজ! করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। 
এই তীর্থ জঙ্গলের মধ্যে বলির ভগবানদান নিকটস্থ গ্রামে 
বাস করিতেছেন। ফকিরদাস, সনাতনপ্লাস ও নন্দদাঁস বৈরাগী 
ঝ্রয় তীর্থস্থানে থাকেন। স্মুকুর্দিয়া ষ্টেট হইতে তীর্থ বাবার্থ 
৬৯ মান (ইং ৬* একার) পরিষিত তৃমি প্রদত্ত হইত্াছে। 
এই সরোবরটী ওডুদেশ প্রোক্ত ৪টী সরোবরের অগন্ততম 
যথা,--১ মানসবোবর বদরীতে, ২ পিপা-সরোবর দ্বারকায়, 
৩ ব্যাস-সরোবর সুকুন্দিয়াতে, ৪ বিশ্ুসরোধর ভূবনেশ্বরে | 

ভাবী রেলপথ, প্রারস্ত হইতে সর্ধত্রই পাহাড় ও হাইালে- 
ভেলের প্রণাঁলীর মধ্য হইয়া কথন জঙ্গল, কথন কর্ষিত জমির 
উপর দিয়া আসিতেছিল। চকুয় হইতে দোলিপুর পর্যাস্ত ভীষণ 
জঙ্গল থাকায়, রজনীতে তথায় চিতাবাঘ ও ভল্গুক যথেষ্ট 
পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে । দোলিপুর হইতে অবশিষ্ট ভাঁবী 
রেলপথে জঙ্গল অধিক পড়ে নাই। খস্থান হইতে ঈশানকোণ 
হইয়া ঘনম্তামপুরে বৈতরণী নদী পার হইবে। 

১৪ মার্চ আমাদের পটাবাস দোলিপুর হইতে উঠাইয়', 
তারাঁকোট নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিবস প্রভাষে 
বৈতরণীনদী-তীরে ঘনশ্তামপুরে আপি । তারাকোট একটা 
গণ গ্রাম, এখানে অনেকগুলি ৰাক্গণ ও বঙ্গীয় বাড়ী-কায়স্তের 
বাস। ঘনশ্তামপুরে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়। ১৯ মার্চ 
তারিখে যাক্পুর সন্দর্শন করিতে যাই। 

, যাজপুর* বৈতরণীর তীরে, উত্তর ২০1৫*1৪৫ অক্ষরেখায় এবং 
৮৬।২২।৫৬ দ্রাঘিমায় স্থিত ; ইহ! এক সময়ে উড়িষ্যার কেশরী 





* আমরা দোলিপুর থাকিবার সময় বাঁজপুরনিবাসী তগবৎ দেবশর্শাণের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে যকুর্ব্বেদাত্ত্গত বিরজা- 
তাপনী ব্যাখা! করিয়। শুনাইয়াছিলেন । এই তাপনী এ পর্যাপ্ত মুদ্রিত হয় 


যাজপুর | ৫৯ 


রঙ্জাদিগের রাজধানী ছিল ; ইহার অপর নাম যজ্ঞপুর। বরাহ 
মন্দির হইতে নম্বীতে যে বাধান ঘাঁট আছে, ভাহ। দশাশ্বমেধের 
ঘাট নামে প্রমিদ্ধ। বেদ অপহৃত হইলে ৰক্ষা এইস্কানে অশ্ব- 
মেধ বজন্বার1 ভগবান্‌ বিঘুঃকে তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করেন। 
এক্ষণে, যাহাকে হরমুকুদ্বপুর কহে, তাহাই যজ্তস্থল ছিল। 


নাই। যাঁজপুরের ব্রাহ্মণমাত্রেই এই তাঁপনী নিত্য পাঠ করিয়! ধাকেন। 
ইহাতে জানোদেশ নাই, পরস্ত বাজপুরের ভৌগলিক বিষয় এক প্রকার 
সন্নিবিষ্,আছে বলিয়। তাহার সারাংশ ভাবায় উদ্ধত করিলাম। 

“বিরজাক্ষেত্র | তথায় ব্রহ্ম দশাখমেধ যজ রুপিয়াছিলেন। তথায় দিবা 
দশসহত্র বিপ্র বাস করেন । ব্রহ্ষবজ্ঞকৃও হইতে যজ্ঞবরাহ ও বিরজ। উদ্ভূত 
হইয়াছিলেন ।£বৈতরণীতটে বরাহদেব থাকেন ; ক্রোশাস্তরে বিরজা থাকেন । 
সেই বরাহদেবের পৃষ্ঠতাগে ভোগবতী গঙ্গাতীর্ঘ। তাহার ।সন্মুধে শতধেনু, 
দুরে ন্বগত্বার । যেখানে বিরজাদেবী আছেন, তাহার সন্নিকটে গয়াহথরের 
নাভিকুণ্ড; তাহায় কিঞিৎ উত্তরে ব্রন্জার শুতন্তস্ভ । দেবী ও দেবের মধো 
ংসরেখা, পদ্মরেখ! ও চিত্ররেখ! নাষে শ্রোতত্রয়। গপ্তগঙ্গা, মন্দাকিদী ও 
বৈতরণী নামে তীর্ত্রয়। বৈতরণীতটে অষ্টমাতৃকা দেবী; সেখানে মুক্তী- 
স্বর মহাশড়ু আছেনঃ তাহার পশ্চিমভাগে অন্তর্ধেদী, এই অ্তর্কেদীতে 
ব্রহ্ম! যজ্জকালে দেবতাদিগের সড়! হইয়াছিল তথ! হইতে এক ক্রোশ পূর্বে 
উত্তরবাহিনী তীর্থে সিদ্ধলিঙ্গ । অশোকাষ্টম্মীতে কয়েক দিন পর্যাস্ত তথায় 
বাত্র। হইয়া! থাকে । দেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর একাত্ম! (অর্থাৎ হরিহর 
সম্মিলন )। সেই তীর্ঘে কুরুবংশীয় প্রছায় তপন্য। করিয়াছিল। বিরজার 
দক্ষিণে মোমতীর্ঘ; সোমেশ্বর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ | তাহার পূর্বতাগে জিকো৭ 
নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ । তাহার পূর্বভাগে গোকর্ণ নামে তীর্থ । বরাহু এবং 
বিরজার মধ্যভাখে অধণ্ডেখর অবস্থিত আছেন । বরাহের পূর্ববভাগে কিঞ্িৎ 
দুরে গপ্তগঙ্থ! তীর্থে গন্েশ্বর, তাহার নিকট পাতালগন্গ1; তাহার উত্তর 
বারুণীতীর্ঘ। বিরজার চতুষ্পার্থে অষ্ট শত, দ্বাদশ ভৈরব ও দ্বাদশ মাধব । 
বিরজা-ক্ষেঅজের অবয়ব ছুই যোজন বিস্তু ত শকটাকৃতি; তাহার তিন স্থানে 
বিষবেস্বর খিলাটেস্বর ও বটেশ্বর শততু ত্র়। এই ক্ষেত্রে অপয় অনস্তকোটি 
লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এইস্থানে ১+ সহ বেদপারগ, বট্কর্পারত রঃ 
রাস করিতেছেন!" | 
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সেই যজ্ঞে সর্ব দেবদেবীগণ আহুত হম ? বজ্ঞায়ন্তে দুন্দুভিধবানি 
হইলে দেবগণ যজ্জন্থলে আগমন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম 
হইয়া থাকে । | 
যাজপুরের উত্তর কিঞ্োরসামস্ত করদ-রাজা ; ইহার পশ্চিম 
অংশে গোনাস! নামে পর্বতশৃঙ্ক হইতে বৈতরনী উদ্ভূত হইয়া, 
পূর্ব্ব উত্তর বাহিনী হুইয়। সিঙ্গভৃম সীমানায় আনিয়াছে ; তদন- 
স্তর, কিঞ্জোররাজ্য অতিক্রম করিয়া, বালীপুর হইয়! যাঁজপুরের 
মধ্য দিয়া ডেম্রায় আসিয়াছে । বালীপুর হইতে ডেম্রা পর্য্যস্ত 
বালেশ্বর ও কটক বিভাগের সীমা মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। 
ইহার এক শাঁখ বুড়। নামে প্রসিদ্ধ, তাহা খরজোতায় মিলি- 
য়াছে। ইহার এক করদ নদী কুশাই নামে প্রসিদ্ধ; ইহার 
অপর নাম কুশভদ্র। কুশভদ্রারতীরে কুশলেশ্বর নামে এক 
মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন ) ইহা কপিলেশের চন্ত্রশেখরের স্তায় 
'অনাদিসম্ভৃত। ইঙ্টার উপাসন। করিয়া কিঞ্রোরাধিপতি কুষ্ঠ 
রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে এই কুশলে- 
শ্বরের নামে ব্রত গ্রহণ করিয়! মনোরথ সিদ্ধ করিয়। থাকে। 
বৈতরনী-মাহাত্মো দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরবৎসরে 
বদ্ধ! যাজপুরে যক্ত করিবার কল্পন! করিয়! দেবতাদিগকে নিম- 
শরণ করিয়্াছিলেন। সেই বৎসরের চাতুর্দান্তের সময়ে কিঞ্জো" 
রের পশ্চিমভাগে পুরাতন সৌরাষ্্রদেশে শবরেরা ভাত্রপুর্ণিমাতে 
উত্নব উপলক্ষে ছুন্দুভিধবনি করিলে লোকপাঁবনী বিখুঃ্পাদ- 
সমুস্ঠবা বৈতরণী দেই ছুদ্দভিধ্বণি শ্রবণ করিরা, ৰ্ক্মার যক্ত- 
ছন্দুভিধ্বনি ভাবিয়! শ্বর্গ হইতে গোনানার শিখরদেশে অবতীর্ণ 
হুইস্বা শবরদেশের মধ্য হইয়। একোয়াপদার সন্গিহিত যমেশ্বর 
মহাদেবের সন্ুথে প্রবাহিত হইয়। তীসাকে কহেন, “হে ঈশ্বর ! 
সন্ধার বজ্ঞন্ছল কোথান্ন ? এবং আপনি কি নিমিত্ত এখনও 
তথায় গমন করিতেছেন না?” মহাদেব বৈতরণীর বাক্য শ্রবণ 
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করিয়া! কহিলেন, “হে বৈতরণি ! এখন চাঁভুম্বান্ত, এ সময়ে যজ্ঞ 
আরম্ভ হয় না, বজ্ঞের প্রশস্ত সময় মধুযাস, তুমি শবরদিগের 
বাদা শ্রবণে ভ্রমে পড়িয়া উপগত। ছইয়াছ মাত্র ।” বৈতরণী তৎ 
শ্রবণে লঙ্জিতা হইয়া 'খরশ্রোতায়” মিলিত হইলেন, এজন্য 
একোয়াপাদ হইতে খরন্ত্রোতা পর্ধযযস্ত ধারা “বুড়া-বৈতরণী” 
নামে অদ্যাদ্ি প্রসিদ্ধ আছে। এদিকে বসন্তখতু সমাগমে যজ্ঞারস্ত 
সময় উপস্থিত হইলে, বন্ধ! যথারীতি যজ্জে দীক্ষিত হইলেন । 
'অনস্তর, আহ্‌ৃত দেব, দেবী, দেবধি, রাজধি আদি আসিরা উপ- 
স্থিত হইল; কিন্তু এক বৈতরণী অগ্রপস্থিত ছিলেন; ৰন্ধ। 
অনুসন্ধানে বৈতরণীর অকালে আগমন বার্তা জানিয়৷ আপন 
কুশাহুরী দ্বার রেখ করিয়া বৈতরণীকে আহ্বান করিবা- 
মাত্র কুশভদ্রা উৎপন্ন হইল, এবং তাহ! বৈতরণীতে মিলিয়া, 
একোধাপাদ হইতে পৃথক্‌ হইয়! ৰন্ধার যজ্ঞস্থলে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। অনস্তর পূর্বদক্ষিণ-বাহিনী হুইয় ডেম্রাতে 
প্রবাহিত হইল। 
ণ“গোনাসিকাসমুদ্ত,তে ! ধাতুর সমাগতে !। 
পাপং মে হর কল্যাণি । বৈতরণি 1 নমোহস্ত তে ॥ 
বৈততরণি ৭ মহাভাগে ! গোবিশ্দশঙ্করপ্রিয়ে 1। 
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈভরণি ! নমোইস্ত তে | 
ছুর্ভোজনছরালাপছুঃপ্রতি গ্রহসম্ভবম্। 
পাপং মে হর কল্যাণি ! বৈতরণি! নমোহস্ব তে |” 
ইত্যাদি ননস্কারমন্ত্রে বৈতনীকে বৃক্ষন্ঞো্ডত বল হইয়াছে। 
বৈতরণী নদী বিষুপাদসন্ভৃতা গঙ্গার সদৃশ । যথা, মহা" 
সারতে 1১/১৭১ অধ্যায়ে গন্ধর্বার্জুনসংবাদে | ২১--২৩। 
“তথা পিতৃন্‌ বৈতরণী দুস্তর! পাপকর্্মভিঃ | 
গঙ্গ! ভবতি বৈ প্রাপ্য কুষ্ণদ্বৈপায়নোহ্ববীৎ। 


অসম্বাধ! দেবনদী স্বর্গ মল্পাধনী শুভ1। 
৯১. 
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কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্শাঃ সনাতনঃ। 
অনিবাধ্যমসন্বাধং তৰ বাচা কথং বয়ম্‌। 
ন স্পৃশেম বখাকামং পুণ্যং ভাগীররথীজলম্‌ ॥৮ 
আবার পুক্ুষোত্তমতত্বধৃত ৰন্গপুরাণীয়ে যথা, 
“আস্তেবৈতরণী নাম সর্ধপাপহরা নদী । 
তশ্তাং স্বাত্বা নরশ্রেষ্ঠ! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” 
তত্রৈৰ মহাভারতধতবচন | যথা, 
“আয়াভ ভাগং সর্কেভ্যো ভাগেভ্যো! ভাগমুভমম্‌ | 
দেবাঃ সংকলয়ামাস্ুরতয়াদ্রদ্রস্ত শাঙ্বতীম্‌। 
ইমাং গাঁখাং সমুদ্ধূত্য মম লোকং স গচ্ছতি। 
দেবায়নং তন্ত পশ্থাঃ শক্রশ্তেব বিরাজতে ॥* 
ৰন্ধার যজ্ঞ সমাপনাস্তে বদ্াহদেব ঘজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুস্তূত 
হইয়। বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন । এইরূপ বিরজাতাপনীতে 
কথিত আছে। সেই কারণ) তিনি যজ্ঞধরাহ.লামে বিখ্যাত। 
যেখানে বরাহদেবের মন্দির তাহাকে বরাহক্ষেত্র কহে। যজ্ঞ- 
বরাহ উৎপত্তির অপয় বিবরণ মত্ভপুরাদে এইরূপ । যথা,- 
পূর্বকালে পৃথিবী অসংখ্য অসংখ্য অৰ্ত্রভেদ্দী পর্বত সমূ 
হের দ্বারা গুরুতর ভারাক্রাস্তা হওয়াতে নিতান্ত অবসন্ন 
হইয়াছিলেন, অনন্তর ক্রমশঃ রসাতলে পতিত! হইলে সাগর 
জলে প্লাবিত হওয়ায়, আর পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই 
ভীষণ রসাতল-পতিত পৃথিবীদ্ধ আর তখন যাঁতনার সীম! ছিল 
না। তিনি অনন্তগতিক হইয়। সেই ভ্রেপোফ্যশরণ ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর স্তধ করিলেন। পৃথিবীর স্তবে বিষ তুষ্ট হইয়া, কিরূপে 
পৃথিবীকে উদ্ধায় করিবেন, এই চিস্তা করত জল এবং স্থল 
উত্তয়েতেই বিচরণগীল, শুকর-মূত্তি ধারণ করিলেন । সেই মূর্তি 
বিস্তারে শত যোজন, উচ্চে দ্বিশত যোজন ছিণ। পৃথিবীর 
উদ্ধারে সমর্থ, উক্ত বরাহ খজ্ঞরূপী ছিলেন। চারি বেদ, চারিটা, 
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পা, যক্তীয় যুপ উক্ত বরাহের প্রধাঁন দত্ত, সমস্ত যজ্ঞ উহার ক্ষত 
কষুত্র দত্ত, চিতী তাহার মুখ, অগ্রি জিহ্বা, কুশাসকল উহার 
লোম, ৰৃহ্গ তাহার শীর্ষ, দিবা রাত্র উহার চক্ষু, শিক্ষা্দি বেদাঙ্গ 
উচ্গর কর্ণালঙ্কার, স্বৃত উহার নাসিকা করব তাহার তুণ্ড, সাম- 
বেদীয় গান, তাহার ঘের গর্জন, ইত্যাদি * * * এই প্রকার 
বরাহ যুষ্ঠি ধার4 করিয়! উক্ত ষক্জরূপ বরাহই জলমগ্জ। পৃথিবীকে 
উদ্ধার করিয়। যথাস্থানে স্থাপিত করেন। ঘথা১-মত্স্তপুরাণে 
২৪৮ অধ্যায়ে। 
প্বেদপাদে। যৃপদংই্ঃ ক্রুতুদস্তশ্চিতীমুখঃ। 
অগ্নিজিহ্যে। দর্ভরোম] ৰন্গশার্ষে! মহাঁতপাঃ ॥৬৭| 
অহোরাত্রেক্ষণধরে। বেদাম্সক্রতিভূষণঃ । 
আঙজ্যনাসঃ ক্রবহ'ও£ সামঘোবন্থনো! মহান ॥৬৮।৮ 
খু গ রং ৬০ 
“এবং যজ্ঞবরাজেণ ভূত্বা! ভূতহিতার্থিন।। 
উদ্ধু তা পৃথিবী দেবী সাগরাঘ্থুগতা পুর] ॥৭ ৭৮ 
প্রুসীং গতাষবনিম্‌চিস্ত্যবিক্রমঃ 
স্থরোত্তমঃ প্রবরবরাভন্ধপধৃকৃ। 
বুযাকপিঃ প্রসভমখৈকদংস্্রয়।। 
সমুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥৭৯।৮ 
ধৈতরণী নদীর সীমান্ত স্থানে বজ্ঞ বরাহের মূর্তি আছে, 
তাছার দর্শন ও প্রণামে বিষুত্ব লাভ হয়। যথা, 
“আস্তে স্বয়সুত্তটত্রব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়স্‌। 
ৃষ্টা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষুত্বমাপুয়াৎ ॥ 
ইতি রখুননানক্কৃত প্রপুরুযোততমতত্বধন তরদ্দপুরাণরচন ॥ 
যজ্ঞবরাহ ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলে, তিনি কৃতজত। পাশে 
আৰদ্ধ হইয়া, দিব্য চতুভূজ! মূর্তি পরিগ্রহ করিয়] বরাহদেবকে 
তজন। করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিকী গাথ! দর্বরাদি-সন্মতা। 
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যাজপুরে বারাহীদেবীর প্রস্তরম্রী মূর্তি, যবন সেনাপতি কাঁলা- 
পাহাড়কর্তৃক নদীগর্ভে পাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নীরায়ণী 
মূর্তি সব্মাজিস্্রেট কোটে রক্ষিত হইয়াছে । 

যাজপুর আবার বিরজ৷ ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিত্ধ। বিরজা- 
তাঁপনীর মতে ব্রদ্মার যক্ঞকুণ্ড হইতে বরা ও বিরজা উদ্ভুত 
হইয়াছিল। আর এক মতে, সতী বিনা আহ্বানে দক্ষযন্তে 
যাইয়! পিতৃমুখে পতি-নিন্ব। শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করিলে, 
ভগবান্‌ ভূত'ভাবন শঙ্কর দক্ষযজ্ঞ বিনাশান্তে দক্ষকে সমুচিত, 
শান্তি গ্রদান করিয়া) স্ভীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া! উন্মন্তভাবে 
পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, সেই সময় ভগবান্‌ বিষ্ণু চক্র দ্বার! 
পশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছেদন করিতে থাকেন ; সেই সতীমঙ্গ 
যে যেস্থানে পতিত হয়, তাহ পীঠস্থাঁনে পরিণত হয়। যাজ- 
পুরে সতীর নাভি পতিত হুইয়! বিরজাক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ 
হহয়াছে। যথা, তন্ত্রচুড়ামণি। ৫১ পটলে। 

“উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচাতে ॥৮ 

আবার ৰদ্ষবৈবর্তপুরাণে প্ররতিখণ্ডে বিরজাক্ষেত্র বিষয়ে 

এইরূপ বর্ণনা আছে। 
এক সময়ে ভগবান্‌ নারায়ণ গোলোকে শ্রীমতী বিরজাদেবীর 

সহিত নির্জনে বিবিধ কৌতুকাবহ বিহার করিতে ছিলেন, 
শ্রীমতী রাধিক! দেবী এইবার্তী শ্রবণ করিয়! সপত্বীর ঈর্ষ্যায় পর- 
তন্ত্র! হুইয়া, সেই বিরজার বিশার স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
বিরজ1 তাহ! জানিতে পারিয়া। তৎক্ষণাৎ ভয়ে নদীরূপা ভ্ইয়া, 
গোলোক বেষ্টন পূর্বক প্রবাহিত হইলেন। বিরকজার সীগণও 
বিরজানদীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে সমস্ত জগতে প্রবাহিত 
হইলেন (১)। 


(১) রাধা প্রকোপভীত। চ প্র।ণাংস্তত্যাজ ততৎক্ষণম্‌। 
বিরজালিগণাত্তত্র ভয়বিহ্বলকাতরাঃ॥ 


যাজপুর। ৬৫ 


উক্ত বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণাগ্রদ্দ তীর্থ । ইহা মোক্ষের 
নিদান (২)। উক্ত বিরজাক্ষেত্ে তীর্থগ্রাপ্তি নিমিত্তক উপবাস, 
ও মুগ্ডন নিষিদ্ধ (৩)। উতৎকল দেশের অস্তবর্তী সমুদ্রের উত্তর, 
ও বিরজামগল যাবৎ স্থান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ(৪)। যাঁজপুরে উপ- 





প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া। 
গ্োলোকে সা সরিজপ। বতৃধ শৈলকনাকে | 
কৌটিযোজনবিস্তীর্ণ। দীর্ঘে শতগুণ তথ] । 
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা ॥ 
বডৃবুঃ ক্ষুপ্রনদ্যশ্চ তদন্যা গোপা এব চ। 
সর্ববা নদ্যত্তদংশাশ্চ প্রতিবিশ্বেধু হন্দরি ! &” 
ইতি ব্রজ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ডে । ৪৯ ২২৮২৬ ॥ 
(২) “কৃতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শাঙ্ধারী চ দণ্ডকে। 
বিরজং সর্ব দং তীর্থং র্ণাঙ্সং তীর্থমুত্তমম্‌ 1৮ 
“মুওনঞোপবাসঞ্চ সর্ধ্বতীর্ধেধয়ং বিধিঃ | 
বঙ্জয়িস্ব! গয়াং গঙ্জাং বিশালাং বিরজাঁং তথা। &৮ 
(৪) “তত্রান্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ | 
ওডুদ্দেশ ইতি খ্যাতঃ হবর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥ 
সমুদ্রাছুত্তরে তীরে ঘাবদিরজমণডলম্‌। 
উপোধ্য রজনীমেকাং বিরজাং স নদীং যযৌ। 
স্বাত্ব৷ বিরজনে তীর্থে দত্বা পিওং পিতুত্তথ] ॥ 
দর্শনার্ঘং যয ধীমানজিতং পুরুষোত্বমম্‌। 
বিরজে বিরজ] নাম ত্রদ্ষণ। সংপ্রতিষিতা ॥ 
তস্যাঃ সদ্র্শনে মর্ভ্যঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্‌। 
শ্রাত্বা দৃষ্ট। তু তাং দেবীং ভক্তা। পুজা প্রথম চ ॥ 
বিরজায়াং মম ক্ষেত্রে পিগদানং করোতি যঃ। 
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়; ॥ 
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ বিরজে যে কলেবরস্। 
পরিত্যজস্তি পুরুষান্তে মেক্ষং গ্রাপ্ত,বস্তি বৈ 1” 
| ইতি রঘুনন্দনকৃত প্রীপুরযোত্তমক্ষেত্রতত্ত ॥ 


(৩ 


১০০ 


৬৩  তীর্ঘদর্শন | 


স্থিত হইয়া! একরাঞ্জ অবস্থানের পর, প্রথমতঃ বিরজীনর্দীতে 
নান তর্গণ ও পিও প্রদান করিয়া, পরে জগন্নাথ দর্শন করিবে । 
অনন্তর, ব্র্গার প্রতিন্িতা বিরজার প্রতিমুত্তি দর্শন করিয়া 
সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করিবে। দেবীকে ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত 
হইয়! পূজা ও নমস্কারাদি করিলে স্বয়ং নিজের বংশ সমেত 
বিঞ্চুলোকে গমন করিবে । 

উক্ত বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়। উক্ত ক্ষেত্রে 
দীক্ষা গ্রহণ তশ্তীশান্ত্র। নিষিদ্ধ বলিয়। লিখিয়! গিয়াছেন (€)। 

আমরা উৎকলখণ্ডে ১২ অধায়ে নারায়ণ ধূর্জটাসংবাদে 
দেখিতে পাই যে, শ্ীশঙ্কর ভগবান্‌ শ্রীজগন্লাথপ্দেবকে বিরব্ধা- 
ক্ষেত্র পালন করিতে প্রার্থনা! করিয়াছিলেন । বোধ হয়, সেই 
প্রার্থনা কাধ্যে পরিণত করিতে শ্রীগন্নাথদেব এখানেও আই- 
সেন ; অথবা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাধান্ত বাড়াইবার জন্যই নিষ্ন 
লিখিত বাক্য উৎ্কলখণ্ডে বিস্স্ত হইয়াছে । যথা,--"আমি 
(ূর্জটী) পুরুষোত্বমক্ষেত্রে বাস করিব ? কিন্ত, আপনি (নারায়ণ) 
তী ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বিরজাক্ষেত্র পালন করিবেন। কারণ, 
বারাণসী ক্ষেত্র যেরূপ বিনাশোপযোগী হইয়াছিল এই ক্ষেত্র 
সেইরূপ না হয়।” উক্ত ধূর্টীর প্রার্থনা দৃষ্টে, যাজপুরস্থিত 
জগন্নাথদেব বিরজাক্ষেত্রকে ভৈরবরূপে রক্ষা করিতেছেন। 

বরাহ মন্দির, প্রতাপরুদ্র দেব কর্তৃক ১৫০৪-.-১৫৩২ খুঃ 
মধ্যে নির্মিত হয়। মন্দিরের গঠন, উড়িষ্য। প্রদেশের মন্দিরের 
মতন ? গর্ভগৃছে বরাহদেবের মৃত্তি? উহার সুখে জগন্মোহন 
মণ্ডপ; ও তাহার সপুথে প্রস্তর দিয়! ধাধান চত্বর | এই চত্বরে 


(৫) “গয়ীয়াং ভাঙ্বরক্ষেত্রে বিরজে চন্ত্রপবরতে | 
টটলে চ মতঙ্গে চ তথ! কন্থাশ্রমেমু চ। 
ন গুরীয়া ততো দীক্ষাং তীর্ঘেঘু তেষু পার্ধতি ! 
ইতি তত্ত্রদারে ॥ 


যাঁজপুর। ৬৭ 


বসিয়৷ বরাহদেবের সম্মুখে লৌকফে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ 
ধরিয়া যমন্বারস্থ তপ্ত! বৈতরণী অনায়াসে পার হইয়! থাকে) 
এই ব্যাপারে .গোর মুল্যন্বরূপ ন্যনকল্পে পাচ টাকা; ৰাচ্গণ 
বরণের কাপড় ॥* আন। ; গো-পুজার বস্ত্র ও নৈবেদ্য ১২ গোদা- 
নের দক্ষিণা ১২ গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণ! ।* আন! আবস্তক 
হইয়া থাকে । অবশ্ঠ, পাগাগণ খাক্ষণত্বে বরণ হুইয়! থাকে । 
পাগার স্বার্থ, বৈতরণী কৃত্য গোদান মূল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বমেধ 
ঘাটে স্নানদক্ষিণ! গ্রহণ'ও নাভিগয়ায় পিওদানের দক্ষিণ! গ্রহণ । 
এই প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে, ক্রান্তি দেবী, কাশী- 
বিশ্বনাথ, বৈকুণ্ঠ আদি বহুবিধ দেব মুর্তি রহিয়াছে ; এই প্রাঙ্গ- 
ণের এক ধারে একটা বটবৃক্ষ, ধর্মবট নাঁষে খ্যাত হইয়াছে । 
এই মন্দির হইতে বৈতরণীতে নামিতে প্রস্তর বাধান ঘাট 
আছুছ, তাহাতে নবগ্রহ মৃত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া ঘায়। এই 
ঘাটের সম্ুখে বৈতরণীতে চড়া পড়িয়াছে ; বর্ষা ভিন্ন অপর 
সময়ে জল থাকে না; বৈতরণী সান করিতে হইলে দূরে যাইতে 
হয়। বৈতরণী বিষুপাদসম্ভৃতা, অতএব ভাগিরথীর মত পুণ্য! 
বলিয়া! খ্যাত। তাহার তীরে শব দাহ হইয়া! থাকে। 
বরাহুদেবের সন্ুথে বৈতরণীর অপর পারে একটা প্রশস্ত 

গৃহ মধ্যে অষ্টমাতৃকা-মূত্তি রহিয়াছে । যথা, 

*প্রেতসংস্থাপি চামুণ্ড বারাহী মহিষাঁসন1। 

ধরন্ত্রী গজলমারঢ়া বৈষ্থবী গর্ুড়াসন ॥ 

মাহেশ্বরী বুষারূঢ়া কৌমারী শিথিবাহন]। 

ব্রাহ্মী হংসসমান্দটা সর্ব্বাভরণভূষিতা | 

লক্ষ্মী পল্মাসন! দেবী পদ্মহস্ত। হরিপ্রিয়া! ৷ 

স্বেতামুজধর। শুরা হংসারূঢ়া সরস্বতী ॥” 

কিন্ত পৃজারি অষ্ট মাতৃকার যেন্ধপ লাম যাত্রীদিগকে 

কহিয়! থাকে, তাহ! এইরূপ। 


৬৮ তীর্ঘদর্শন | 


প্রথম মূর্তি মহাকাঁলী; তাহার দক্ষিণভাগে যের স্ত্রী ও 
তাহার দক্ষিণ ভাগে ইন্জ্রাণী; তাহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী; তদ- 
স্তর মের মাতা $ ততপরে যমের মাসী; ততপরে যমের পিসী, 
ও সর্ব দক্ষিণভাগে ন্বয়ং যমরাজ। মুক্তিগুপি নীল প্রস্তর হইতে 
ক্ষোদিত হইয়াছে, সাধারণ মনুষ্যাকৃতি চতুর্্স্ত বিশিষ্ট সর্ববাভ- 
রণে তৃবিত। ইহার প্রত্যেকটাতে শিক্পনৈপুপ্য বথেষ্ট প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

অষ্টমাতৃক] মন্দিরের পশ্চাদ্‌্ভাগে জগন্নাথ দেবের আলয়। 
মন্দির প্রাঙ্গণ, ২৫* ফুট দীর্ঘ ও প্রশ্থে ১৫* ফুট হুইবে। 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ফে প্রাচীর, তাহা! লেটারাইট প্রন্তরে 
নির্দিত। 

বরাহ ও জগন্নাথদেবের মধাস্থলে শুক্ক-বৈতরণী-গর্ভে শত- 
ভিষা নক্ষত্রযুক্ত,চৈত্র-কৃষণাত্রয়োদশীতে, বারুণীযোগ উপলক্ষে যাত্রা 
আরম্ভ হইর! অমাবস্ত1 পর্যাস্ত থাকে । তৎকালে ১০১২ সহ্ম্র 
যাত্রী উপস্থিত হইয়া বৈতরণী-গ্নান, ও ৰরাহ, অষ্টমাতৃকা, এবং 
জগক্লাথদেবকে সন্দর্শন করির়। থাকে । শনিবারে বারুণী হইলে 
ণমহাবারুণী'যোগ হুইয়া। থাকে ; এ বৎসর উহ। বৃহষ্পতিবারে 
হইয়াছিলক্গ। আমর! ছুই দিবস পরে যাইলেও অনেক পণা- 
শাল! ও দূরদূরাত্তর হইতে অনেক লোক আদিতে বাইতে 
দেখিলাম। 





*“বারুণেন সমামুক্তা মধো কৃষ্ণ! এ্রয়োদশী। 
গঙ্গায়াং যর্দি লত্যেত সুধ্যগ্রহশতৈ: সমা ॥ 
শনিবানরসমাবুক্তা সা মহাবারুণী স্ৃত। | 
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিশ্র্যগ্রহৈঃ সমা 
শুভযোগসমাধুক্ত1। শনৌ শতভিষা যদি । 
মহামছেতি বিখাত। জিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ ॥৮ 


যাজপুর | ৬৯ 


দশান্বমেধের ঘাট হইতে আড়াই মাইল দুরে, বিরজাদেবীর 
মন্দির ও তাহার পশ্চান্তীগে ১৭০ ফুট দীর্ঘে, ৭০ ফুট গ্রীস্থে চতু- 
পিক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটী পুরাতন পুক্ষরিণী; ইহা! 
ত্রহ্মকুণ্ড বা বিরজজাকুণ্ড নামে বিখ্যাত। বিরজাদেবীর মন্দির 
প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে প্রস্থে ৪০* শত ফুট, মন্দিরটী কেশরীরাজাদিগের 
সময়ে নির্মিত; গর্ভগৃহে অষ্টভূজা,0 অষ্টাদশ-অঙ্কুলি-পরিমিতা, 
ভীষণ! বিরজাদেবীর মুর্তি বিরাজমান $ সন্বথস্থ জগল্মোহনে 
হোমকুণ্,তাহার বহির্ডাগে প্রস্তরনির্ম্িত চত্বরে যৃপকাষ্ঠে নিত্য 
পশ্তবলি হইয়া-থাকে। যাজপুরনিবাসী ান্মণগণ পঞ্চদেবোপাসক, 
অতএব পণশুবলি পিয়া থাকে। মহাষ্টমী দিবসে দেবীর বাত্র! 
হইয়৷ থাকে । 

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটা কক্ষ মধ্যে ৫ ফুট 
ব্যাসের বাধান কৃপ, উহ! নাভিগর়। নামে* প্রসিদ্ধ। এইস্থানে 
পিও প্রদান করিতে হয়। যথা, 

“গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্ত্রে জাহ্ৃবীতটে । 
অত্র পিওপ্রদে। যাঁতু ব্ুক্মলোকমনাময়ম্‌ ॥” 

্রস্থলে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে পি প্রদ্দান করিয়া 
নাভিকুণ্ডে প্রক্ষিণ্ড করিতে হয় । পিগুপ্রদানের মন্ত্র নিতান্ত 
মন্দ নহে। যাহার! যাজপুরে আলিয়া থাকেন, তাহার প্রা 
সকলেই পিতৃপিণ্ড দান করিয়া যান। বিরজাদেবীর মন্দিরের 
অনতি উত্তরে গ্রেনাইট প্রন্তরের চত্বরের উপর একখগড 
ক্লোরাইটু প্রস্তরের ধবজন্তত্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া একমতে ৰন্ধার 





* গয়ানুরের |ষস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, তাহা গয়াশীর্ষে বিফুপাদপদ্ধ 
নামে বিখ্যাত। তাহার নাভিদেশ যাজপুরে পড়িয়াছিল, তাহ৷ নাভিগ়া 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ ; এ স্থানে বিষ্ণুর গদ| রহিয়াছে । গোদাবরীর অন্তর্গত পীঠা- 
পুরে তাহায় পদ পড়িয়াছিল বলিয়া উহ! পদগয়া! নামে খ্যাত। 


?৩ ভীর্ঘদর্শন। 


অশ্বমেধ যজ্ঞের, অন্তমতে কেশনীরাজাদিগের কীর্তি ম্মরণ 
করাইতেছে। গ্রস্থস্তটা প্রায় ৩৭ ফুট উচ্চ। প্রত্তস্তোপরি 
পূর্বে গরুড়ূমূত্তি বিরাজ করিত । যবন-সেনাপতি কালাপাহাড়, 
রাজ। মুকুন্দদেরকে সমরে নিহত করিয়া, যাজপুরের হিন্দু 
দেবদেবী নষ্ট করিবার সময়, প্র স্তম্ত ন্ট করিতে যথেষ্ট প্রয়াস 
পাইয়া! অক্তৃতকার্ধ্য হইলেও, উপরিস্থ গরুড়মূর্তি নষ্ট করিয়া- 
ছিল। পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতাব্িতে কেশরী- 
রাজগণ কর্তৃক ইহ! বিজয়স্কভরূপে স্বাপিত হইয়াছিল। এমত 
বৃহৎ ও ভারসহ প্রস্তরধণ্ড করদ-রাজোর পাহাড় হইতে ক্ষোদদিত 
হইয়া, কি উপায়ে, পুরাকালে, নদ নদী উত্তীর্ণ করিয়া শত 
মাইল দূর হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা! আমর! হৃদয় ম 
করিতে সমর্থ হই না । 

বিরজানাপনীতে যাঁজপুরকে শকটাকৃতি বলা হইয়াছে, ও 
তাঁহার তিন কোণে তিনটি শিবমন্দির থাকিয়া, সীমা নির্দেশ 
করিতেছে। পাণ্ডাপ্রোক্ত মন্দিরত্রয় যথা,--মঞ্জুলিতে স্থানেশ্বর, 
উত্তর বাহিনীতটে দিদ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট 
অন্্রীশ্বর। ইহা তাপনীপ্রোক্ত ঈশ্বর নাম হইতে পৃথকৃ। মধু- 
গুক্রাষ্টমীতে দিদ্ধেশ্বরের মেলা কইরা থাকে । নগরের ভিতর 
আঘথণেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদস্তী যে, ইন্দ্র তথা 
তপস্তা করিম? গৌতমশাপজনিত সহত্রযোনিত্ব হইতে মুক্ত 
হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ 
রহিয়াছেন। 

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অর্ধ মাইল দুরে মণিকণ্নিক! 
নামক ঘাটে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রা হই) থাকে। 

সব্ডিভিজনেল-কাছারীতে চারিটা দেবী তি রক্ষিত হই- 
যাছে। সকলগুরিই যবনের অত্যাচারে তৎসংল্পর্শ দোষে পতিত 
হইয়া, নদীগর্ভে পড়িগ়াছিল। একটা বারাহী মূর্তি, তাহার অস্কে 
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শিশুসস্তান, সর্বাঙ্জে আভরণ, একখণ্ড নীলবর্ধের প্রস্তর হইতে 
ক্ষোদিত, হণ্ডে কম্ছণ, কণ্ঠে হার, পর্দে বাকৃমল, কর্ণে ছুল ও 
বামহস্তে অঙ্থুরি আদি সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মূর্তি চামুণ! 
শবারূঢ়া, তিনি এক হস্তে নরকপালে অমৃত এবং অপর হস্ছে 
খড়গ ধারণ করিয়াছেন,তাহার গলে নরমুণ্ড দৌলায়মাম । তৃতীয় 
মূর্তি ইন্দ্রাণী, গজোপরি অধ্যাসীন!। ইহার গাত্র নানাবিধ আভ- 
রখে ভূষিত । মূর্তিত্রয় ৮ ফুট উর্ধে ও ৪ ফুট প্রস্থে হইবে। চতুর্থ 
শান্তমাধবমূর্তি। ইহা ভাঙ্গিয। তিন খণ্ড হইয়াছিল, ই খণ্ড- 
মাত্র পাওয়া গিয়াছে। মন্তক হইতে নাভিদেশ ১০ ফুট ও 
অধোদেশ ৮ ফুট । এই মূর্তির পদদ্ধয় নাই । কেহ কেহ অঙ্থমান 
করেন, ইহা বৌদ্ধদিগের পল্পপাণির মূর্তি । সম্ভবতঃ তাহাই 
হইবে; কিস, এক্ষণে ইহ! শাস্তমাধৰ নামে পরিচিত । পুর্বে 
ইহা যাজপুরের পশ্চিমে ১॥ মাইল দুরে পতিত ছিল; তথ 
হইতে এইশ্থানে আনীত হইয়াছে । এই মূর্তিচতুষটনব দর্শনোপযুক্ত 
তাহার সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে যাহাকে শোলপুর কহে, তথায় কেশরীরাজাদিগেক 
আাসাদবাটী ছিল। যবন কর্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, যাজ- 
পুয়ের বন শাসনকর্তী তাহ! ভাঙ্গিয়। সেই মশলার আপন 
আবাসবাটা নিশ্াণ করিয়াছিল। ভিত্তির যাহ! কিছু অবশিষ্ট 
ছিল, তাহা গ্রাও টক্ষবন্মণ নির্মাণে বাবহত হইয়াছে । এক্ষণে 
শোলপুকে কেশরীরাজাদিগের কীর্তি চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিবার 
নাই। সেইখানে দ্বারধাধিনী নামে এক দেবী আছেন )'লোকে 
বলে এই দ্বেবী রাজপ্রাসাদের অধিষঠাত্রী দেবী ছিলেন; এই 
কথ। কতদুর প্রামাণিক বলিতে গারি না। আর একটা প্রবাদ 
গুনিলাম ; রান্সিতে শোলপুরীতে টাক! গণনার গায় সর্বদাই 
শব্ধ হইয়া! থাকে) লোকের বিশ্বাস যে, ধক্ষ বা! ধক অদ্যাপি, 
কেশরীবাজাদিগের গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে। 


৭২ তীর্ঘদর্শন | 


পুরীর ১৮ নালার ন্তাঁর এখানে তিছুলামল গ্রামে একটা 
পুরাতন সেতু আছে। উহ1 ১১ নালা নামে বিখ্যাত। ইহাও 
একটা পূর্ব্ব হিন্দুকীর্তির নিদর্শন | যাজপুরের অগ্নিকোণে ২।, 
মাইল দুরে নরপদা গ্রামে যে স্তূপ আছে তাহা হিন্দুমতে 
যযাতি-কেশরী-রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ | কিন্ত, পুরাতত্ববিদ্গণ 
তাহাকে বৌদ্ধ-সঙ্গারামের ভগ্নাবশেষ অনুমান করেন। 

যবনাধিকারের নিদর্শনস্বরূপ সবডিভিজনেল কোর্ট-প্রাঙ্গণে 
“নৈয়দ আলিবুখারীর» সমাধিমন্দির (মস্ক) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
ইহার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে) সম্প্রতি ইহার সংস্কার হইতেছে। 

যাজপুরের শীবরাহদেব, শ্রীগন্নাথদেব ও প্রীবিরজাদেবীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ হইলেও আয়তনে দক্ষিণদেশের মন্দিরের ভুলনায় 
যৎসামান্তঃ তবে যে কয়েকটা নীল প্রন্তরের দেবদেবীর মূর্তি 
সন্দর্শন করিলাম, তাহাদের গঠনপ্রণালী দক্ষিণদেশের দেবমূর্তি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দূর্শনোপযুক্ত । 

বিরজাক্ষেত্রে যজ্ঞবরাহের পূর্বে পৌরাণিক বিবরণ দৃষ্টে 
বোধ হয়, এই. স্থানে যে সময় বৌদ্ধদিগের প্রৰল প্রতাপ ছিল, 
ততকালে সমস্ত যজ্ঞাদ্দি কার্ধ্য লুপ্ধ হইলে পর পৃথিবী যেন এক 
রূপে রসাতলগতার স্তায় হইয়াছিল । অনস্তর, কালবশে ৪৭৪ 
খঃ যযাতিকেশরী নরপতি কর্তৃক হিন্দুপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
পুনর্বার বজ্ঞাদি কার্ধ্য আরস্ত হয় এবং তাহাতেই যেন পৃথিবী 
। পুনর্বার উদ্ধৃত হইন্বা! থাকেন। পদ্মপাণি প্রভৃতি কয়েকটা 
বৌদ্ধমূর্তিও এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদ্দান করিতেছে । আরও 
পুরাণে গয়াস্থুরের দেহ, একপ বিস্তৃত বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে 
যে, তাহার মস্তক শীর্ষ-গয়াতে, নাভিদেশ যাজপুরে ও পদঘয় 
শীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল । ইছাতে স্পষ্টই ৰোধ হয় এই সমস্ত 
'প্রর্দেশেই ভগবান্‌ শাক্যসিংছের ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহ! বেদ- 
বিরোধী হেতু আল্ুরিক বলিয়া! কথিত হইত। অতএব, শীর্ষ- 
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গর, যাঁজপুর ও পীঠাপুর এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা 
ছিল। 

অনস্তর, আমর! বৈতরনীর তীরে কয়েকর্দিবস অতিবাহিত 
করিয়! ভদ্রকের নিকট শালিন্দীতীরে ব্বাত্ডিয়গ্রামে পটাবাস 
সহিত আসিয়াছিলাম | যেখানে রেলপথ শালিন্দী পার হইবার 
কল্পনা হইয়াছে, তথা! হইতে ভদ্রক সিভিলষ্টেসন্‌ ২ মাইল ও 
ভদ্রক সহর প্রায় তিন মাইল হইবে । ভত্রকালী দেবীর নাম 
হইতে “ভদ্রক* নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এখানে হিন্দুকীর্তির 
মধ্যে কালীমৃর্তি ও গোপালজীউর মঠ। এই মঠে সাধু অতিথি 
আশ্রয় ও প্রসাদ পাইয়া থাকে । এ্রখান হইতে রেলপথ কটক- 
কলিকাতা-গ্রাগুটহ্কবত্মের বামধার হইর) বালেশ্বর গিয়াছে । 
এই পথের প্রত্যেক তিন তিন মাইল অন্তর একটা ছোট 
একটী বড় পর্য্যায়ক্রমে যাত্রী-চটী ও পুক্ষরিণী রহিয়াছে । গ্রাগ্ড- 
টঙ্করোডের দক্ষিণভাগে €৩৮ ও ৩৯০ “্মাইল্ক্টোনের” মধ্যে 
আন্মরিয়। নামে বৃহৎ হদ। এই বৃহৎ কৃত্রিম হৃদ দীর্ঘে ১, 
মাইল প্রন্থে এক-তৃতীয় মাইল হুইবে। এত বড় বৃহৎ হুদ 
মনুষ্য দ্বার খনন করা অসাধ্য ভাবিয়া! অনুবকর্তৃক কর্তিত 
বলিয়া! প্রবাদ। এক্ষণে ইহাতে চড়া পড়িপ। অনেকটা ধান্- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ইহাপুরাতন হিন্দুকীপ্তি। রানীতলা- 
চটার সরোবরটীও নিতান্ত ছোট নছে। 

চারিঘোরিয়ার নিকট রেলপথ কাশবধাশ নদী পার হইয়াছে, 
তথ হইতে দ্বিতীয় ডিভিজনের কার্য্য আরম্ত হইয়৷ বালেখরের 
দিকে গিয়াছে ; অতএব আমরা চারিঘরিয়। পর্য্যস্ত সর্ডে করিয়! 
বিশেষ কার্যোপলক্ষে কটকে প্রত্যাবৃত হই। তথা হইতে 
একাম্তকানন, পুরী ও সত্যবাদীগোপাল সন্ধর্শন করিতে যাই । 

একাম্ত্কাননের কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, অনেকদিন 
হইতেই ইহার সন্দর্শনাভিলাধী থাকিলেও কাধ পরিণত 

? 
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করিতে পারি নাই। পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা 
তথায় গমন করি । আমর লরদাইপুরে বিশ্রাম করিয়া! অপরাহে 
একাত্রকাননে আমি । ইহ! কটক হইতে ২৭ মাইল দূরে 
হইবে, আসিতে হইলে সরদাইপুর হইতে পুরী কটক- 
রোডের পশ্চিমভাগে ষে শাখাবর্জস গিয়াছে তাহাতে আসিয়া 
পরে ভোগবতী পার হইতে হয়। অনন্তর, প্রাস্তর দিয়! গন্ধবতী 
বা গন্ধবহা! নদী উত্তীর্ণ হুইয়া একাত্রকাননে আসিতে 
হয়। এক্ষণে একাম্রকাননকে লোকে ভুবনেশ্বর বলিয়া 
জানিয়। থাকে। ইহ পুরীজেলার অন্তর্গত উত্তর ২০। ১৪। 
৪৫ অক্ষরেথাঁয়, পূর্ব ৪৫1 ৫২ | ২৬ দ্রাঘিগার অবস্থিত । 
ইছ1 দ্বিতীয় কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত 
আছে। আমরা একাভ্রচন্ফ্রিকায় ইহার সীমাসম্বন্ধে দেখিতে 
পাই যে, 

“ক্ষেত্রস্ত পুর্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্রে তথা । 

ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্ধযাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্। 

ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে ॥৮ 

এই বচন অনুসারে এই ক্ষেত্রের সীমা একক্রোশ মাত্র 

হইলেও একাত্রপুরাণে অন্তরূপ কথিত আছে যে,--- 

“থগ্ডাচলং সমাসাদ্য ধত্রান্তে কুগলেশ্বরঃ | 

আসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি ॥* 

অতএব, ইহার সীম', পশ্চিম থগুগিরি পর্য্যন্ত, পূর্ব পুরী- 

বত্মের সন্নিকটস্থ টক্কপাপি গ্রামের কুগুলেশ্বর পর্য্যস্ত, উত্তর 
মিয়াপল্লী গ্রামের বারাহীদেবী পর্য্স্ত এবং দক্ষিণ দৌলিক 
পাহাড়স্থিত বহিরঙ্গেশ্বর পর্যযস্ত । ইহ! ৩ যোজন ১২ মাইল 
ব্যাসে চক্তাকার স্থান হইবে। ইহা পরিক্রমণ করিতে বহু 
'আর়াস সাধ্য বলিয়। যাত্রি-গণ মূল মন্দিরের এক মাইল পরিমিত 
স্থান পরিক্রমণ করিয়া থাকে । 
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একাম্রকাননের নাম সম্বন্ধে কপিলসংহিতায় ১৩ অধ্যধন্বে 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, 

“একা ভ্রবুক্ষম্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ। 
তত্র একে। বতশ্চাত্রন্তম্মাদে কাত্রকং বনন্‌। 
মহোচ্ছায়ঃ ্ুশাখী চ নববিক্রমপল্লবঃ | 
ধর্্মার্থকামসোক্ষাশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ ॥ 
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার স্থরনাশনঃ। 
তস্ত মূলে মহেশস্ত তন্নায়। খ্যাতিমাগতঃ ॥” 
তথাচ একা ভ্রচক্র্রিকা। 

“এবমেকো। ষতশ্চাত্রস্তম্মাঙ্গেকাস্রকং বনম্‌। 
সর্বপাপক্লমতুলং নানাতীর্থবিভূষিতম্। 
আজচ্ছায়াস্ত বৈ তণ্ডে ! ক্রোশমাত্র! হাদাহৃ তা ॥” 
“স বর্ততে নীলগিরির্মোজনেতত্র তৃতীয়কে । 
ইদস্বেকাতরকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতেধিছুঃ ॥৮ 

এই সকল বচনে একটা মাত্র আত্মবৃক্ষের কথ! থাঁকিলেও 
কাননশব্দ বিদাকান থাকায় বোধ হয় কেবল মাত্র ক্রোশব্যাপী 
আত্রবৃক্ষেরই কানন ছিল ইন্থাতে অন্ত কোনও বৃক্ষ দুষ্ট হইত 
না। 

ধূর্জটার একাতম্রকাননে আসিবার বিষয়ে উৎকল খণ্ডের 
১২ অধ্যায়ে নারারণ-ধূর্জটা-সংবাদে এইরূপ বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া যায় । যথা, 

“এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে আমার শ্বনামে বিখ্যাত দক্ষিণ 
সমুদ্রের তীরবর্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্র আছে, তুমি সেই স্থানে 
গমন কর *%*** সেই ক্ষেত্রেপ্ উত্তরভাগে অতি বিস্তৃত 
একাম্ত্রকানন আছে। হে ভ্রিপুরাস্তক ! তুমি নির্ভয়ে পার্বতীর 
সহিত সেই স্থানে বাস কর। এই জগত্ত্রষ্ট স্বয়ভূ ব্দ্ধা এক্ষণে 
আমার অনুমতি ক্রমে তথায় কোটিলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন ।” 
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“ইত্যুক্তো বা্ুদেবেন ত্র্যন্থকো! নতকন্ধরঃ ৷ 
কৃতাঞ্জলিপুটে। ভূত্বা প্রোবাচ মধুসথদনম্‌ ॥ ৮০ ॥ 
শ্রীমহাদেব উবাঁচ। 
দেবর্দেব জগন্নাথ প্রণতার্তিহর প্রভে! 1| 
ত্ব্দাজ্ঞাপাঁলনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগতৎপতে ! ॥৮১ 
যস্ত মৃড়তয়া দেব অবলেপঃ কতো ময়া। 
তবৈবান্ুগ্রহস্তত্র প্রভে। ! চাপল্যকারণম্‌ ॥ ৮২॥ 
যদাদিদেশ দেবেশ প্রয়াণং পুরুযোত্বমে ৷ 
গচ্ছামি তন্মুর্থি, রুত্ব। ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিৰম্‌ 1৮৮৩) 
ইত্যাদি উৎকলথণ্ডে ১২ অধ্যায়ে ॥ 
কেশব এইরূপ সগর্ধ উপদেশ প্রদান করিলে, শঙ্কর 
সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়! মাধবকে কহিলেন; হে 
দেবদেব ! হে জগন্নাথ! হে শরণাগত-গ্রতিপালক ! হে ত্রিবিধ- 
পীড়া-নষ্টকারিন্‌ ! হে জগৎপতে! আপনার আজ্ঞা পালন করিলে 
সদ! শ্রেয়; হইয়! থাকে । অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়। মুড্ুতাবশতঃ 
আপনার আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছি, সে কেবল আমার 
মানসিক চাঞ্চল্যতায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি 
অন্ুকম্প! প্রদর্শন করুন্। আপনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাইবাঁর 
কারণ যে আজ্ঞ। করিয়াছেন, আমি তাহ! শিরোধাধ্য করিয়। 
সেই মুক্িগ্রদক্ষেত্রে গমন করিব। 
কপিলনংহিতায় অন্তরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়। ষায় যথ?, 
“পুর। ত্রেতাযুগে বিপ্রা বারাণস্থাং মহেশ্বরঃ | 
তিষ্ঠন্‌ বাক্যমুবাচেদং নারদং মুনিপুজ বম্‌ ॥ 
শ্রীমহেশ্বর উবাচ। 
তন্তাং পুর্ধযাং ন তিষ্ঠামস্তধুনাসৌ বিনশ্যতি । 
ৰ্ভূব চ জনাকীর্ণ! তপোবিদ্লকরী মুনে ॥ 
ষৎ স্থানঞ্চ জনাকীর্ণং তত্র স্থাতুং ন যুজ্যতে । 


একা ভ্রকানন। ৭৭ 


উপদ্রবে। ভবেত্তত্র নাস্তিকৈন্্পানবিহ্বলৈঃ ॥ 
নাস্তিক! ঘত্র তিষ্ঠস্তি তত্র ধর্ম ন বিদ্যতে। 
অধন্মাচ্চ ভবেল্লোপে। হবিভ্ভাগে! মুনীশ্বর ॥ 
এতত স্থানং প্রবত্ধেন পার্ধতার্থং কৃতং পুরা । 
পার্বতা। কুচিরং যত্ত, তথ স্থানং মম হর্যদম্‌ ॥ 
অধুনাত্র সুনিশ্রেষঠ স্থাতুং নোৎসহতে মন: । 
রহন্তং পরমস্থানং কুত্রাস্তে মাং বদাশ চ॥ 
নারদ উবাচ। 

লবণস্তোদধেস্তীরে নীলশৈলো। নগোত্মঃ1 
তহুত্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকামরকং প্রভে। ॥ 
তত্র শ্রীবাস্থদেৰাথ্যে রমানাথে! জগদ্গুরুঃ। 
অনস্তেন মহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে ॥ 
তত স্বানং পরমং গুহ্বাং ন জানাতি প্রজাপতিঃ | 
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ। ক। কথা ॥ 
একাম্ং পরষং গুহং জগন্নাথ্ত চক্তিণঃ | 

ক্রোড়স্থিতান্ধিকন্তাপি নৈৰ জানাতি শঙ্কর ॥ 
সাক্ষাদিগ্রহবাংস্তত্র অনস্তেন জনার্দনঃ | 
সুষ্ট্যৎপাদননাশো চ স্থিতিস্ভেন বিচার্ধ্যতে ॥ 
সব্বদ। সোহপ্যনস্তস্ত দেবেন সহ তিষ্টভি । 
লক্ষণে রামরুফ্জেন তথা চ রোহিণীস্ৃতঃ ॥ 
অনেকদিনপত্যস্তং তপস্তপ্ত। মহেশ্বরঃ। 
প্রসঙ্গে বাস্ুদেবে চ জ্ঞাতং মে ক্ষেব্রমুভ্তমম্‌ ॥ 
অভং শেষে! জগন্সাথস্ত্রযাণাং তত্র সঙ্গতিঃ। 
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ দেবনামন্তেষাঞ্চ ন বিদ্যতে ॥ 
এবং পরমপ্তন্তং তন্ময়) জ্ঞাতং পুরা প্রভো । 
ইদানীং ভবতা জ্ঞাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্‌ ॥ 

ক কা ১৬ রং 


প৮ 


তীর্ঘদর্শন ৷ 


শ্ীশস্কর উবাচ। 
নমন্তে পরমানল্া পন্মনাভ সুলোচন । 
নমোহস্ত তন্মৈ হরয়ে ত্রয়ীমুর্ভিধরায় চ॥ 
নীলজীমূতবপুষে নমক্ত্রেলোকানায়ক 1। 
দেবানাং বরদোহসি ত্বং প্রপল্নান্তিহর প্রতো। [ ॥ 
একাত্রকনিবাসায় নমন্তে পীতবাসসে । 
নিগুণৈগুপণরূপায় শঙ্খচক্রাজধারিণে ! ॥ 
ত্বমেব জগতামাদিঃ কারণানাঞ্চ কারণম্‌। 
ভক্তবন্ধে। জগন্নাথ করুণাময়সাগর | 1 
তব স্কানানি রম্যাপি সম্তি দেব সহশ্রশঃ। 
একাম্রে গুপ্তরূপঞ্চ ন জানামি কথণং প্রভে। ! ॥ 
মামুবাচ পুরা বিস্ুস্্ং মমার্ধশরীরকম্‌। 
ইদানীস্ত কথং বাহ্‌ং ক্কৃতবানদি কেশব ! ॥ 
নারদম্তব ভক্তস্ত্ শয্যা তে ভূজগেস্বরঃ। 
কেবলং তৌ হি জানীতঃ কপ। নাস্তি মগ্নি প্রভে। [॥ 
গোপীনাং প্রেমভক্তানাং দত্ত মুক্তিত্বয়া বিভো।!। 
সনকাদ্যাশ্চ তিষ্টস্তি ঈশ্বরেচ্ছ। নিরস্কুশ' ॥ 
একা সতরবিপিনে রম্যে তিষ্টংস্বং পরমেশ্বর | 
যোগনিক্রাং সমাশ্রিত্য লো'চনাক্জে নিমিল্য চ॥ 
ইদানীং করুণাপাঙগং দেহি যে জগদীশ্বর । 
স্বস্থানং দেহি সংঙ্কাতুমাগতোহশ্মি তবাস্তিকম্‌ ॥ 


শ্রীধাস্থদেব উবাঁচ। 


শৃণু মঘচনং শস্তে। কথয়ামি হিতং তৰ। 

স্থাতুং স্থানং প্রদান্তামি কুরু সত্যং মমাগ্রাতঃ ॥ 
নৈব কাশীং গমিষ্যামি স্থান্তামাত্র চ সব্ধদা। 
সগণৈরাবৃতো। নিত্যমিতি সত্যং মহেশ্বর ॥ 


একা সত্কানন । ৭৯ 


শ্রীশঙ্কর উবাচ। 

কাশীং কথং ন যাশ্যামি তত্তান্তে জাহবী মম। 
সব্ধতীর্ঘময়ী পুণ্য! তীর্থং মে মণিকর্ণিক। ॥ 

শ্ীবাস্থুদেব উবাচ। 
অত্রান্তে মণিকর্ণী তে মদগ্রে পাপনাশিনী। 
আচ্ছাদিত চ পাষাণৈগুপ্মবৃক্ষলতাদিভিঃ | 
নারদস্ত ন জানাতি নৈব শেষে! গ্রিরীশ্বর ! | 
'অহমেব তু জানামি বিদ্ধি ত্বমধুনা হর ॥ 
'ম্রেব জাহ্বী তেহস্তি মৎপদাগ্রচ্যুতা শুভা। 
আগ্েষ্যাং দিশি পৃষ্ঠে মে গঙ্গাযমুনসঙ্গক। ॥ 
অন্তান্তপাত্র তীর্থানি স্গুপ্তানি চ সম্তি মে। 
পশ্চাৎ্ সর্ধাণি বক্ষ্যামি কুরু সত্যঞ্চ শঙ্কর! | 


শ্রীশঙ্কর উবাচ । 


সত্যং সত্যং বদাম্যত্র তিষ্ঠামি মধুস্দন | 
বারাণমীং পরিত্যজ্য অন্ত ক্ষেত্রাণি মাধব)। 
একাম্বিপিনে স্থাস্তে তব সান্নহিতে পরতো | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ন ধান্তামি চ কুজ্রচিৎ ॥ 
ভারদ্ধাজ উবাচ। 
ইতুযুক্ধে! ভগবান্‌ শত্তুস্তদ্বিষ্ঠোর্দক্ষিণে দিশি। 
লিঙ্গরূপধরশ্চান্তে চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥ 
মুলং ক্ষটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চ মধ্যমম্‌ ॥ 
মাণিক্যাভং তদৃর্ধধ লিক্ষং ত্রিভূবনেশ্বরম্‌ ॥ 
ততঃ প্রভৃতি ভে বিপ্রাঃ ক্ষেত্ররাজে মহেস্বরঃ | 
কোটিলিঙ্গাবৃতঃ শ্রীমান্‌ বাশ্থদেবস্ত পালকঃ ॥ 
তত্র পশ্তন্তি যে লিঙ্গমে কামে মুনিসত্মাঃ। 
ৰন্দহত্যাযুতা বাপি মুক্িস্তেযাং করস্থিতা ॥ 


৮০ তীর্ঘদর্শন | 


এবং শত গ্রার্থযিত্ব! বাস্থদেবং সনাতনম্। 
একাত্রবিপিনে চান্তে কোটিলিঙ্গধরঃ প্রভূঃ ॥৮ 

পুরাকালে ত্রেতাযুগে কাশীস্থ বিশ্বনাথ দেবধি নারদকে 
ফহিয়াছিলেন ; বৎস নারদ! আর এ পুরীতে থাকিবনা, ইহ 
শীত্রই বিনষ্ট হইবে; এখন ইহ! জনাকীর্ণ এবং তপো-বিস্বকর 
হইয়। উঠিয়াছে, অতএব জনাকীর্ণ স্থানে অধিবাস কর! উচিত 
নহে। জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা (বোধ হয় বৌদ্ধদিগকে উল্লেখ 
করিয়! বলা হইয়াছে) উপদ্রব করিতেছে, যথায় নাস্তিকের! 
বান করে তথায় ধর্ম কর্ম থাকে না, সকলেই অধন্মীচারী হয়, 
এস্থানে বজ্জাদিতে হবি9ভাগও লোপ হইল । পার্ধতীর জন্য অতি 
ঘত্বে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলাম | পার্বতীর রুচিপ্রদ স্থান 
আমার হর্ষপ্রদ বটে, কিন্ত এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা হই- 
তেছে না, যদি অন্তত্র কোন মনোহর স্থান থাকে, মামার এখনিই 
বল; নারদ বলিলেন, হে প্রভো !.লবণসমুদ্রের তীরে নীলশৈল 
নাষে একটী নগরোত্তম আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাম- 
কানন অবস্থিত। সেই বিজন কাননে অনস্তের সহিত জগদ্‌ 
গুরু রমানাথ আবাস্থদেবগ্নাম ধারণ করিয়। অবস্থান করিতে- 
ছেন। সেই স্থান পরম গুহা? প্রজাপতি, অধিক কি আপনি 
পর্য্যন্ত ও'তাহ। জ্ঞাত নহেন) দেবতাদিগের ত কথাই নাই। 
হে শঙ্কর! জগন্নাথের বক্ষোৌঁপরি থাকিয়্াও স্বরং লঙ্মীদেবীও 
সেই পরম গুহ একাম্ক্ষেত্র অবগত নছেন। জনার্দীন অনন্তের 
সহিত সেই স্থানে থাকিয়। সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। বাম 
লক্ষ্মণ) বলরাম কৃষ্ণ সদাই তথায় বাস করিতেছেন। হে 
মহেশ্বর । আমি অনেক দিন ব্যাপী তপস্ত। দ্বারা বাস্থদ্েবকে 
তুষ্ট করিয়া! সেই উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়াছি। আমি, 
অনস্ত ও জগন্নাথ, আমাদিগণের তিন জনেরই তথায় গতি- 
বিধি আছে, ইন্দ্রাদি দ্েবগণের কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভো। 


একাআ্রকানন । ৮৯ 


পুর্ধে এই পরম গুপ্ত স্থান আমি জ্ঞাত হই এক্ষণে আপনিও 
জ্ঞাত হইলেন । 


গা চ নু 


অনন্তর শ্রীশঙ্কর, নারদের কথ! শ্রবণ করিয়া শৈলসুতার 
সহিত একাতকাননে আগমন করিয়া, জগন্নাথকে সম্বোধন 
করিয়! কহিলেন, “হে পরমানন্দ পন্মনাভ স্থলোচন আপনাকে 
নমস্কার । হে ত্রয়ীমূর্তিধর হরে ! আপনাকে নমস্কার । ভে নীল- 
জীমূতবপু ! হে ত্রেলোকানায়ক দেবগণের বরদাতা ! আপনাকে 
নমস্কার । হে পীড়িতভীত-ত্রাণকারিন্‌! হে একাত্রনিবাঁস পীতা- 
বর! হে নিগুণ! হে গুণরূপ-শঙ্খচক্রাজধারিন! আপনাকে 
নমস্কার। হে জগতের আদিকারণের কারণ, তক্তবন্ধু করুণাসাগর 
জগন্নাথ! হে দেব! আপনার সহশ্র সহ রম্যস্থান আছে জানি, 
কিন্ত এই একাম্রে আপনার গুপ্তদ্ধপ জানিলাম না। হে হরে! 
আপনি আমায় পুর্ববে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার অদ্ধ শরীর ; 
কিন্তু ছে কেশব! এক্ষণে আমার স্বতন্ত্র করিলেন। আপনার 
তক্ত নারদ, আর আপনার শধ্য। ভূজগেশ্বর, এই উভয়েই কেবল 
এই স্থান অবগত আছে; আমার প্রতি আর আপনার সে রূপ 
অনুগ্রহ নাই। হে বিভে।! লীলামন্ন! আপনার প্রেমভক্ত 
গোপিনীগণ অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিল। আর দনকাদি 
মহধিগণ মুক্তির আকাজ্ষায় অদ্যাপি আপনার ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিয়া রহিয়াছে । হে' পরমেশ্বর ! একাসত্র বিপিনে যোগ-. 
নিদ্রা 'সমাশ্রযর করিয়া! রহিয্নাছেন ; এক্ষণে লোচন উন্মীলন 
করিয়। আমাকে অবলোকন করুন। হে জগনীশ্বর ! আমি আপ- 
নার আশ্রয়ে আসিফ়াছি; আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে 
আমায় বাস করিতে অনুমতি করন । 

ধূর্ঘটা এইরূপ স্তব করিলে পর, বিষণ নয়ন উন্মীলন করি! 
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হান্তমুখে কহিলেন, হে শস্তে! ! তোমার হিতের জন্ত যাহ 
বলি শ্রবণ কর। আমি সানন্দে তোমাকে এস্থানে থাকিতে 
দিব, কিন্ত একটা সত্য করিতে হুইবে যে, তুমি আর কাশীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবে না, শ্বগণের সহিত মনোহর এই একাত্তর 
কাননে বাস করিবে । শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়। আমি 
পুণ্যভূমি বারাণসী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব; সে 
স্থানে আমার জান্ধবী ও সর্ধতীর্ঘময়ী মণিকণিক। "রহিয়াছে । 
শ্রীবাস্থদেৰ কহিলেন, হে শঙ্কর ! এখানে আমার সন্মুথে পাষাণ 
ও গুনুবৃক্ষাদি দ্বার আচ্ছাদিত পাপনাশিনী মণিকর্ণিক। 
রছিয়াছে। হে গিরীশ! নারদ বা শেষ কেহই ইহার বিষয় 
অবগত নহে ; এথাঁনে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে আমার পদনিঃস্থত। 
গঙ্গ। যমুন। প্রবাহিত হইতেছে; এখানে আরও অনেক গুপ্ত- 
তীর্থ আছে, সে সকলও একে একে তোমাকে বলিব। এখন 
আমার সকাশে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে। শ্রীশঙ্কর 
কহিলেন, হে মধুহদন! আমি শপথপুর্বক বলিতেছি, আপ- 
নার নিকটেই থাকিব। ছে মাধব! বারাণলী অথব! অন্ত 
কোন স্থানে কদাঁচ গমন করিব ন1। হে প্রভে!! আমি পুন- 
ব্বার ব্রিসত্য করিতেছি যে, আপনার সম্গিহিত একামরকামনে 
থাকিব? অন্ত কুত্রাপি যাইব না। 

ভারদ্বাজ কহিলেন, ভগবান্‌ শঙ্কর এই প্রকার কহিয়! বিঝুর 
দক্ষিণদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন । এই লিঙ্গের মূলদেশ 
স্কটিকদন্কাশ, মধ্যভাগ মহানীল ও উদ্ধদদেশ মাণিক্যাভ হইল । 
এই লিঙ্গমূর্তি ভ্রিভূবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। হে বিপ্রগণ! তদবধি 
এই ক্ষেত্ররাজে শ্রমহেশ্বর কোটিলিঙ্গে আবৃত হইয়াছেন ও 
শ্রীবানুদেব ইহার পালক। হেছুনিসত্বম ! যে মানব সেই একাত্তর 
কাননে লিঙ্গরাজকে সন্দর্শন করে, তাহার কোটি ৰন্মহত্য। পাপ 
বিনাশ হয়, এবং তাহাদিগের মুক্তি করস্থিত। এই রূপে বান্ছ- 
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দেবের অসুজ্ঞায় শু কোটিলিঙর্ূপে একাশরবিপিনে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 
শিবপুরাপের উত্তব্রখণ্ডে কীত্তিবাসাস্ুরবধ নামে ষড় বিংশ 

অধ্যায়ে এই আখ্যানটা অন্ত রূপ দৃষ্ট হয় । যথা,-- 
“দিব্যমাণিক্যসদনে কাশ্টাং তিষ্ঠস্তমীশ্বরম্‌। 
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভৃত্বা গৌরী পর্ধতনন্দিনী ॥ 
আস্তে কুত্র স্থলং দিব্যং কমনীয়ং তব প্রভো !। 

_ এততন্তাশ্চৈব সদৃশং গোপনীয়ং মহোদয়ম্‌ ॥ 
দ্বিবি ব। ভূবি বা শস্তে। ! পাতালে গগলেইথ ব1। 
কুত্রান্তে গোপনীয়স্তে ক্ষেত্রং তম্মে বদ প্রভো ! ॥ 
ইত্যুক্ত1 প্রহসন্তী সা পাদৌ ধৃত্বা মহেশিতু:। 
পপাত শিরল। নম শিবপ্রাণেশ্বরী মুনে ! ॥ 
উথবাপ্য শঙ্করস্তাস্ত গৌরীমধুজলোচনাম্‌। 
চুচ্দ্বে বদনং তন্ত। দাড়িমীকুন্থমাধরম্॥ 
তামালিঙ্গা তৃজাভ্যাস্ত পরিঘ্বজ্য পুনঃ পুনঃ । 
ক্রোড়ে নিবেশঘামাস জগন্মাতরমন্থি কাম্‌ ॥ 
ততঃ প্রহান্তবদনে। গিরীশো নীললোচনঃ। 
স্কম্পিতোষ্টযুগলো বীক্ষ্য তামিদমৰবীৎ ॥ 
শ্রীমহাদেব উবাচ। 

কাষ্ঠা তে মহতী দেবি ! কৃতা ময়ি নগেন্্রজে। 
তব প্রীত্যা বদিষ্যাশি তুবি ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্‌ ॥ 
শ্রীমুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিগাঁপুরসন্পিধৌ । 
বিদ্ধযপাদোত্তবাদিতা1 নদ্যান্তে পূর্বগামিনী ॥ 
সরিতৃছৃত্তবা হোক নায়! গন্ধবতী শ্রুতা। 
সাক্ষাদিরস্ত সা গঙ্গা কাশ্ঠামুত্তরবাহিনী ॥ 
হংসকারগুবাকীর্ণ। স্বর্ণপক্ষচজশোভিতা। 
সর্বপাপহর! যাতি দক্গিণার্ণবমস্থিকে ॥ 
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সর্নপাঁপহরং দিব্াং ততীরে সদনং মম । 
একাম্রকমিতি খ্যাতং বত্ততে কিল সুন্দরি ! 1 
সর্বসম্পন্নমুিতং সদ! ষড়তুসেবিতম্‌ । 
কৈলাসমিব স্ুপ্রখ্যং তৎ ক্ষেত্রং মম পার্ববতি !॥ 
তিলকৈঃ কর্পিকারৈশ্চ চন্দনৈ কুপচন্দনৈঃ | 
অশোকৈর্ধকুলৈর্ব্বিবৈর্বটৈর্বরণপাদপৈহ ॥ 
পনসৈঃ পিচুমর্দৈশ্চ আমমৈরাভ্রাতকৈস্তথ!। 
নাগরন্গৈর্নারিকেলৈঃ কোবিদারৈঃ পৃষত্করৈঃ | 
কেতকীবনবৃন্দৈশ্ তুলামলকপাদপৈহ | 
মালতীলতি কাভিশ্চ মাধবীভিঃ সমস্ততঃ ॥ 
তথ? দ্রাক্ষীলতাভিশ্চ মরীচলতিকাদিভিঃ। 


: জাতীযুখীমল্লিকাতিঃ করবীরৈঃ কুরণ্টকৈঃ ॥ 


কুনৈর্মন্দারটকশ্চৈব সেবস্তীতিঃ সুগন্ধিভিঃ। 
ইত্যঠাদিবিবিধৈবৃক্ষৈর্লতাভিঃ পুষ্পকানকৈ£ ॥ 
ষড়তোঃ ফলপুত্পাদ্যং ক্ষেত্রং মম স্থুশোভিতম্‌ । 
শুটৈশ্চ সারিকাতিশ্চ কপোটতৈঃ শিথিভিঃ প্রিয় ॥ 
টিটউিভৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্জলকুক্কুটে:। 
কদশ্বৈঃ কলহুংসৈশ্চ ভ্রমদ্তিস্তৈরিতস্ততঃ ॥ 
শব্বায়মানং তদ্দেবি ! কুজভিররধুরদ্বরম্। 
সরোভিঃ স্বচ্ছতোয়েশ্চ প্রফুলকুস্থমাধূজৈ: ॥ 
দিব্যসোপানরচনৈঃ সর্বতঃ সমলম্কৃতম্। 
এবং তৎ পরমং ক্ষেত্রং একা আকাঁননং মম ॥ 
ছুল্প্রাপ্যং দর্বদেবানাং নরাণামপবর্গদম্‌। 
তব শ্রীতা! মম স্থানং গোপিতং কষথিতং প্রিয়ে। 
বারাণনীসমং দিব্যং কোটিলিজবিভূষিতম্‌ ॥ 
শ্রীপার্বত্যুবাচ। 
নমন্তে ভগবন্‌ শস্তে! ! ত্রাহি মাং ভুবনেশ্বর । 


ভা... 
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শ্রুত্ব! তত ক্ষেত্রমমলং মম গ্রীতিরজাঁয়ত ॥ 
দিদৃক্ষ! মহতী জাত তব গুপ্তবনে মম। 
যদাজ্ঞাং দাস্ততি ৰিভে৷ তদ। যাস্তাম্যহং বনম্‌। 
প্রীশিব উবাঁচ। 
তত্র চেত মহতী শ্রদ্ধা! পিদৃক্ষায়াং তবাভবৎ। 
.একাকিন্] ত্বয়! দেবি ! তন! গম্ভব্যমেব হি ॥ 
যদ্যদ্রপং সমাশ্থায় ভত্র ক্রীড়সি বৈ প্রিয়ে !। 
তত্তদ্রপধরো ভূত্ব। করিষ্যেহং ত্বয়া সহ ॥ 
অগ্রতো। যাহি দেবি! ত্বং তৎ ক্ষেত্র পাবনং মহত । 
তব পশ্চা গ্রমিষ্যামি সর্বপ্রমথসংবৃতঃ ॥ 
বামদ্ধেব উবাচ। 
ইতীশ্বরবচঃ শ্রত্বা মৃগশাবকলোচনা। 
সিংহমারুহা তরস। যষাবেকাত্্রকং বনম্‌ ॥ 
শ্র্ণকুটাচলং দিব্যং ক্ুরসিন্বর্ষিসেবিতম্‌ ! 
নানাবৃক্ষলতাশুলসরোভিঃ সমলস্কৃতম্‌ ॥ 
নানাপক্ষিকতৈর্দেধ্যেঃ শবিতং জুমনোহরম্‌। 
শিববাকা প্রমাণং তং দদর্শ গিরিনন্দিনী ॥ 
তত্র লিঙ্গধরং দৃষ্ট! সিতাসিতাকুণ প্রভম্‌। 
বিবিখধৈরুপচারৈঃ স। পৃজয়ামাস পার্বতী ॥ 
লিঙ্গং ভ্রিভুবনেশস্ত সমাশ্রিতা কূৃতাসন! । 
অভবন্লিশ্চল! তণ্ডে ! ক্ষেত্রে তশ্মিন্িরাময়ে ॥ 
কদাচিৎ সা ষযৌ পুষ্পমাহ্ড,ং কাননাস্তরম। 
ভ্রমদ্ত্রমরসংযুক্তং পুংক্ষোকিলনিনা দিতম্‌ ॥ 
তন্মিন্‌ বনাস্তরে তে হুদমধ্যাদ্বিনির্গতাঃ। 
সহশ্রসঙ্খাক। গান্ত। দদশ সুপয়োধরাঃ ৪ 
তা আগত্য মুনে সর্বাঃ গাবঃ কুনেন্দুন্থপ্রভাঃ | 
তট্রিকশ্মিন্‌ লিঙ্গবরে তত্যজুঃ ক্ষীরমুত্তমম্‌ ॥ 
৮ 


চাত 
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প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তস্ত লিঙ্গস্ত বৈ মুনে 11 
ইতস্ততঃ সমালোক্য ত৷ যধুব্বরুণালয়ম্‌ ॥ 
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিস্ময়োৎ্ফুলললোচন]। 
তামাহর্ভং মনো দত্ে ভবগ্রীত্যা মহামুনে !॥ 
তন্মিন্নেব দিনে তাস্ত পুজিতং লিঙগমুত্তমম্‌। 
গাঁবঃ সর্ধাঃ ক্ষীরবত্য আযমুর্ধবক্ষণালয়াৎ। 
গাঃ সহজ্রাণি তা! বৃষ্টা গিরিরাজন্থৃতা সুনে ! । 
জগ্রাহ শিবতক্ত। সা পালয়স্তী চ যষ্টিন। ॥ 
তামাহৃত্য জগন্মাত। রূপং তত্যাঁজ বৈ স্বকম্‌। 
গোপীরূপং সমাস্থায় গোপালিন্তভবন্মুনে 1 ॥ 
তাভ্যে। ছুগ্ধ। পয়ঃ সর্ধং লিঙ্গে ত্রিতুবনেশ্বরে । 
ন্নাপয়স্তী চ পয়ক়। ভক্ত্য। স! মুদিতাভবৎ ॥ 
স্নাপরিত্ব। পঞ্োভিস্তং কুস্থমৈঃ সুমনোহবৈঃ। 
অর্চয়স্তী যুদং লেভে দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ 
এতস্মিনস্তরে তণ্ডে কীন্তিনাম! মহাস্থরঃ | 
বাসন্তদন্থগশ্চৈৰ তত্রাগাতাং সুহুম্ধদৌ ॥ 
রূপযৌবনসম্পত্রৌ দিব্যকুণুলধারিণৌ৷ । 
দ্িব্যমাল্যাশ্বর ধরো দিব্যগন্ধান্থলেপনোৌ ॥ 
তো তাং দদৃশতুর্দেবীং গোপীং চন্দ্রনিভাননাম্‌ ॥ 
পীনোদ্নতকুচাং গৌরীং বিস্বো্ঠীং মুগলোচনাম্‌ ॥ 
তাবাহতুস্্তত্তপ্ডে স্শ্মিতৌ মধুরম্বরৌ । 
অনঙ্গবশমাপরৌ রস্তকামৌ কৃতাঞ্জলী ॥ 
কীঞ্ডিবাসাবুচতুঃ। 
কা' ত্বং মোহয়সীন্দুমগ্লমুখী প্রাগেব সস্তাঁপদে 
গান্ধবর্বী মন্ুজাধিপন্ত তনম্ব! কিংবা! সমুদ্রাত্মজ। | 
কিংবা! কামবিমোহিনী রতিরসি প্রোতিরভূঙ্গ স্তনী 
নে! চেচ্ছক্রমনোহর! ত্বমসি বা প্রীত্য। ববস্বাশড নৌ ॥ 


একাআত্কানন। ৮৭ 


গোপ্াাবাচ । 
মাহং সমুস্্রস্ত সত ন চান্তা 
নাহং রতির্নৈব পুলোমজাহম্‌ । 
গন্ধর্বপতী ন চ রাঁজনন্দিনী 
গোঁপালনার৫থং কিল গোপ্যহৎং বিভে1 ॥ 


কীর্ভিবাসাবুচতুঃ | 


আবাঁং কৃতাথো কুর পুরুষপ্রিয়ে 
ত্বৎস্ুন্দরভ্রশ্মিতদর্শনোতৎসুকোৌ । 
ত্বদঙ্গদ্্পুশদদ্ুমজ্জনা- 
জ্জীবেশ্বরৌ গাঙ্গজলেপ্রতভাবিব ॥ 


গোপুযুবাচ। 


ধিগস্ত বাং পাঁপনিগুঢ়মানসৌ 
পরস্ত্িযা ভোগবিচারলালসৌ । 
নৈবং বিধাহং যুবয়োস্ত ভাবিনী 
গমিষ্যথে মৃত্যনিকেতনং ফ্রবম্‌ ॥ 


বামদেব উবাঁচ। 


এবং ক্রবাণ মদনাঙ্জনাশন- 
প্রিয়া স্থরৌ তো মদগুঢ়মানসৌ । 
বিমোহ্য়স্তী কিল পশ্ঠতোস্তয়োঃ 
ক্ষণাদগাদস্তমিবান্ষরে তড়িৎ ॥ 
তৌ। তামস্তহিতাং বীক্ষ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনো । 
কন্ত প্রিয়েরমবল। পশ্তঠ তামিতি বাদিনৌ ॥ 
তয়োবিচেষ্টিতং দৃষ্টা গিরিজা চক্রকানন!। 
স্মরতি ম্ম মহাদেবং কাশীনিলপনসংস্থিতম্‌ ॥ 
জ্ঞাত্বা। শিবা-সংস্মরণং শিবস্ত বিশ্বেশবরে। বি্বশিবুপ্রদাত। 


৮৮ তীর্ঘদর্শন। 


নন্দীশ্বরাদিপ্রমথাংশ্চ তত্র সন্ত্যজ্য পত্বং স মনে। বিধত্তে ॥ 
নীলোৎপলম্তামলকোমলাঙ্গঃ কঞ্লেক্ষণে। বিস্ফলাধরোইসৌ । 
পিশক্গ বাস মুরলীনিনাদী গুঞ্াবতংদী শিব আজগাম ॥ 
একা ম্রপাদ্দপকুচি প্রচলৎপ্রবালং 
গন্ধানদীকমলধূতবিনোদশীলৈঃ। 
মন্দানিলৈর্মলয়ধূতরজৈস্ত সেব্য- 
মাসাদ্য মন্মথরিপুমুরিলীং জগো মঃ ॥ 
আকর্ শঙ্করমুখাম্বুজ নির্গতশ্চ 
বেণুস্বনং কলস্থপঞ্চমরালগীতম্। 
গাঁবো মুগাঃ শিখিস্বুকোকিলসারিকাদ্য। 
উৎ্ফুল্পললোমলতিক1 হৃদি শুশ্রবুস্ত ॥ 
তং গোপবেশধরমীক্ষ্য পতিং ত্রিনেত্রা 
কোহ্য়ং পুমানিতি জহাদ বিলোলনেত্রা। 
প্রাহ প্রসন্নবদনামৃত গুচ্ছহাস। 
কন্তং সমাগত ইহাশু পিশস্ষবাসাঃ ॥ 
তামাহ গোপযুবর্তীং বিধুমগুলাস্তাং 
কৃত্বা শ্মিতং কমলবিশ্রতলোচনোহইসৌ ॥ 
ত্বংকাপি গোঁপদগ্সিতে দয়িতার্্রচিত্ত। 
যন্মাং জগাদ ব্চনং মধুরম্বরোক্তম্‌ ॥ 
গোপালবাক্যমিদঘুত্তম মীশ্বরী স। 
শ্রত্বা পপাত পদয়োমুরিলীধরস্ত | 
প্রাহাস্মি গোঁকুলপতে গৃহিণী ভবাহং 
বিশ্বাধরামূতরটর্্বরি দেহি দাস্তাম্‌ ॥ 
তদ্বাক্যতোহ্হমিহ দেব সমাগত বৈ 
বিস্বো ৰভৃব নিয়তং মম দৈত্যহনোঃ 
আজ্ঞাপয়স্ব করবাণি কথং হি মেৰাং 
তো নাশায়াশু পুরুষৌ। নুর ছঃখমূলো ॥ 


এগ 


একা গরকানন। ৮৯ 


শঙ্কর উবাচ। 
রাজ| পুরা ক্রমিলদেশভবে। হি ভূম্যাং 
যট্জরিম্না্ বিপুলাম্থরদক্ষিণাদ্যঃ। 
তুগলাস্তমূচুরিদমন্বমংশ্চ দেবাঃ 
যতে মনোগতবরং বরয়্াণ্ড ভূপ ॥ 
বত্রে বরং সমরনন্মনকাবিমৌ তো 
নিত্যং সুরা হি ভৰতাং পুরুষৈরবধ্যো । 
শন্ত্ৈস্তথাতস্ত্র বচনং ত্রিঘশ। ক্রবাণ! 
আচ্ছন্নতো মৃগন্থলোচনি তৌ জহি ত্বম্‌ ॥ 
ইত্যান্তপ্ড। ততে। দেবী গোপরূপধর। ভু স1। 
জগাম পুষ্পমাহপ্,ং স্থবনং সুলতা স্তরম্‌ ॥ 
তত্র তাবন্থুরৌ দৃষ্টী! তামেব মুগলোচনাম্‌। 
কৃতাঞ্জলিপুটো তূত্ব। বাক্যমেতদৰোচতাম্‌। 
কীর্তিবাসাবুচতুঃ। 
দেবি! ত্বং বরকল্যাণি জীবনং নৌ হি কামতঃ। 
স্বয্যাবয়োশ্চ বরন্তেত ৰছৃধালং মনোরথঃ ॥ 
গোপ্যুবাচ। 
মম একো ব্রতো হযাপ্ডে শৃগু তত্ব মহৌজসৌ । 
রুত্বা মম ব্রতং পুর্ণং ভার্যাং মাং কুরুতং দ্রুতম্‌ ॥ 
বন্ধে শীর্ষে চ পাদ তু মম কৃত্বা তু যো নরঃ। 
উত্তোলক্তি মাং ভূমেস্তস্ত ভার্য। ভবাম্যহম্‌॥ 
বামদেব উবাচ। 
ইতি গোপবচঃ শ্রত্বা সানন্দাবসুরাত্মজৌ । 
তাং সমুদ্ধর্তকামৌ চ বতৃবতুরিতস্ত তঃ ॥ 
তন্তাশ্চ শিৰ আদত্তো দেহি পা্দাবিভীব্রিতৌ । 
ততো! মমর্দ পত্ত্যাং তৌ কীন্তিবাসৌ মহাস্থুরৌ ॥ 
তত্র:তাভণাং মহাযুদ্ধং চকার নগনন্দিনী। 


৯০ তীর্ঘদর্শন | 


পুনর্মমর্দ তৌ বীরো সুরবিন্ময়কারকৌ ॥ 

দেবী পল্ত্যাং হতো তৌ তু মৃর্ছিতৌ পতিতৌ ভুবি। 

পাদেন পোধক্বামাস ভূয়ঃ পর্বতনন্দিনী | 

ততস্তাবস্থুরৌ বীরাবস্থৃত্ত্যস্ত1 রসাতলম্‌। 

জগ্মতুস্তত্র সাঁ দেবী চকার হদমুত্তমম্‌ ॥ 

য ইদং শুভমাথ্যানমাঁহবং কীর্তিবাসয়োঃ | 

শৃণুষান্থা পঠেদ্বাপি স নিষ্পাপে। ভবেদ্ঞবম্‌ ॥৮ 

ভাবার্থ খা, 
এক দিন পর্বততনয়! গৌরী প্রাঞ্জলি হইয়! শঙ্করকে কহি- 

লেন, এই কাশীধাম সদৃশ অপর গোপনীয় পুণ্য স্বান আর 
কোথায় আছে ? ত্বর্ণে, মত্ত্যে অথব! পাতালে, যেখানেই 
থাকুক লন, কুপাপুর্ধক আমার নিকট প্রকাশ করুন। পাব্বতী 
এই প্রকার কিয়! হাসিতে হাসিতে মহেশের পদতলে নমস্কার 
করিলেন। তখন শঙ্কর প্রেমানন্দে দেবীকে আপন অঙ্কে বসা- 
ইয়। হাসিতে হাপিতে কহিলেন, দেবি ! তুমি নানাপ্রকারে 
আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, সে কারণ পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম 
গুহ্ক্ষেত্রের বিষয় ভোমায় বলিব। দক্ষিণ উদধির নিকট বিন্ধা- 
পাদ নিশ্ত1 সাক্ষাৎ গঙ্গারূপ! গন্ধবতী* নামে নদী প্রবাহিত 
হইতেছে। তাহার তীরে একাত্র” নামে পুণ্যগ্রদ একটা 
কানন আছে। তাহা কৈলা'প পর্ধত অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং 
কাশীক্ষেত্র অপেক্ষাও মুক্কিপ্র্দ। ইহা বারাপসী সদৃশ কোটি 
লিঙ্গ বিভূষিত । গিরিজ1 তত্শ্রবণে উক্ত কানন সন্দর্শনে উৎস্থকা 
হইয়! তথায় যাইবার জন্ত অনুজ্ঞ। প্রার্থনা করিলে, মহাদেব 
তাহাকে অনুমতি দিয়! কহিলেন ; দেখ, তোমাকে একাকিনা 
যাইতে হইবে; তুমি তথায় যে ধে রূপে বিচরণ করিবে, আমি 





* উৎকল খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যাঙ্নে ইহাকে 'গন্ধবহা” বলা হইয়াছে। 


একাত্কাবন। ৯১ 


সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া! তোমার সহিত পরে মিলিত হইব ।। 
তখন পার্ধতী মিংহারোহণে একাম্কাননে আসিয়! ত্রিভুনে- 
শ্বরকে দর্শন করিয়। তাহার পূজা! করিলেন । অনন্তর, এক 
দিব পুষ্পাহরণ জন্ত বনাস্তরে যাইয়া দেখিলেন, একটি হৃদ 
হইতে সহম্ত্র সহ্শ্র গাতী উদিত হইয়া নিকটস্থ গোসহশেশ্বর 
লিঙ্গোপরি ক্ষীর প্রদান করিয়া পুনর্বার বরুণাঁলকে প্রতিনিবৃত্ত 
ভইতেছে। তিনি গোপালিনী রূপে সেই গাভীগণকে তাড়াইয়া 
ত্রিভূনেশ্বরের নিকটে লইয়৷ আসিলেন ও তাহাদিগের ক্ষীর 
দ্বারা প্রত্যহ তাহার অভিষেকার্দি করিতে থাকিলেন। ঘটনা- 
ক্রমে কীত্তি ও বাস নামে দমনকাস্থরের পুত্রন্রর তথায় 
আসিয়। গোগীবেশধারিণী গৌরীকে সন্বর্শন করিয়া তাহাকে 
কামন1 করিলে, "ধিক! পরস্ত্রীলোলুপ মৃঢ়বুদ্ধি পাপী এ অস- 
দভিপ্রায় তোদের মনে কেন উদয় হইল) শীগ্রই, তোদের 
যম সদনে যাইতে হইবে? দেবী এই বলিয়! তথ! হইতে অন্তহিত। 
হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিলেন । অনস্তর, ত্রিপুরারি গোপবেশে 
তথায় আসিয়৷ অন্রদ্বয়কে নিহত করিতে ভগবতীকে অনুজ্ঞ 
দিলে, তিনি পুনরায় পুষ্প চয়ন করিতে করিতে তাহাদিগের 
সম্মণীন হইলেন। তখন দেই অসুরদ্ধয় পুনর্বার তাহাকে 
কহিল, “হে কল্যাণি! তুমি আমাদিগের জীবন, অতএব আমা" 
দিগকে ভজন করিয়। আমাদের প্রাণদান কর 1, দেবী এই 
কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, 'অসুরদ্বয় ! আমার একটী প্রতিজ্ঞা 
আছে তোমর। তাহ। সম্পাদন করিলেই পোমাদিগকে ভজন! 
করিব। আমি যাহার স্কন্ধে ও মন্তকে পদ দিয়! দণ্ডায়মান] 
হইব, সেষদি আমাকে অনায়াসে তুলিতে সমর্থ হর, তবে 
আমি তাহাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিব।” কীর্তি ও বাস গোপী- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! অগ্রসর হইল এবং মস্তক নত করিয়! 
দেবীকে স্বন্ধোপরি আরোহণ করিতে কছিলে, দেবী পদ দ্বার 


৯২ তীর্ঘদর্শনা 


তাহাদিগকে চাপিয়! পোথিত করিলেন। তীঁহার পদভরে সেই 
স্থান নিম্ন হইয়! একটী সরোবরে পরিণত হয়। ইহাই দেবী- 
পাদহর! নামে বিখ্যাত । 

কেছ কেহ অনুমান করেন যে, একাম্রকানন থুঃ ছয় শত 
বৎসর পুর্ব হইতে কলিঙ্গনগর নামে বিখ্যাত ছিল। তথাকার 
রাকা] মগধরাদের সহিত বন্ধুত্ব শ্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাক্য- 
পিংহ-বৃদ্ধদেবের তিরোধানের পর কাহার একটি দস্ত কলিঙ্গ 
রাজ উপহার স্বব্ূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে জান! যাইতেছে 
যে, কলিঙগদেশে শাক্যসিংহের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম গ্রচলিত 
ছিল। অশোকরাজের সময় কলিঙ্গদেশ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। অশোকরাজের প্রদত্ত অন্ুশাদন লিপি অদ্যাপি একাত্ত্র- 
কাননের অনতি দুরে দৌলির পাহাড়ে রহিয়াছে। পূর্বোক্ত 
দস্তটি পিপূলি নগরের নিকট দাতনেতে* (দণুপুরী) নীত হইয়া 
পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়! সিংহল দ্বীপস্থ কলস্ে নীত হই- 


* তাত্রলিপ্ত হইতে ৫€* মাইল দুরে জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে আর 
একটী পল্লি “দাতন' নামে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মতে প্রথমে দত্তটী পিপ্লীর 
নিকট বর্তমান দাতনেতে আইসে । রাজ! গুহাঁশিবের সময়ে (৩৭০--৩৯০খৃ$) 
মগধরাজ পাঁুর আদেশে ভাহার সেনাপতি চিত্তযান কর্তৃক পাটলীপুত্রে 
ইহ নীত হয় অনস্তর পাও, পরলোক প্রাপ্ত হইলে গুহাশিব তাহা স্বরাজে) 
'আানয়ন করেন। সম্ভবত এ সময়ে তিনি ইহাকে যথায় বাখিয়ছিলেন, 
তাহাই জলেম্বরের নিকট বর্তমান “দাতন' । পরে তিনি সমরে নিহত হইলে 
তাহার জামাতা দত্তকুমার ও, কন্যা! হেমমালা! উহা! লইয়া তাত্রলিণ্ডে আসিয়া 
পোতে আরোহণ করত সিংহল স্বীপে যাইয়া আশ্রয় লয়েন। বর্তমান 
ঘ[তনে যে বিষুমন্দির আছে তাহাতে একটি রজতের দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। 
প্রবাদ এই ধে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব গঙ্গান্সানে আসিবার কালীন দেই সেই 
স্থানে দত্ত মার্জন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা! দত্তপুর বা দাতন নামে প্রসিদ্ধ 
হুইয়াছে, নেই জন্থই অর্চকের খাত্রিগণকে রজতের দন্তকাষ্ঠ দেখাইয়া 
আপন প্রাপ্য লইয়। খাকেন। 
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যাছে। অনস্তর, যযাতিকেশরী তাহার জীবনের শেষভাগে 
একাত্রকাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দির 
নিশ্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাহার গ্রপৌত্র ললাটেন্দু 
কেশরী ৬৫৭ থৃঃ ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। 
একাত্্পুরাঁণে এতদ্বিষয়ে একটা গ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা)__ 
“গজাষ্টেযুমিতে (৫৮৮) জাতে শকাৰে কীর্তিবাসসঃ। 
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥” 
ললাটেন্দুকেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। 
অতএব ভূবনেশ্বরের মন্দির ১২২৭ বৎসরের পুরাতন বলিয়া 
জান! যাইতেছে । এবং ৰোধ হয় মন্দির নিম্মাণের পর হইতেই 
একাম্কানন ভূবনেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে । দেবের নাম 
প্রথমে ত্রিভূবনেশ্বর ছিল ক্রমে ভুবনেশ্বরে পরিণত হইয়াছে । 
কেহ কেহ বলেন ইহার অপর নাম কীর্তিবাস ( কীর্তির্শঃ বাস 
আবরণং যস্ত। অথব] কীর্তিবাসৌ তন্নাক়্! প্রসিদ্ধ অস্থুরদ্বয়ৌ যস্তা 
আল্দরয়। নিহতো। সঃ কীর্তিবাসঃ 1) অথব। কৃত্তিবাস। (কৃত্তিশ্চর্্ম 
বাগে! যস্ত |) একাম্কাননে ইহাকে লিঙ্গরাজ কহিয়া থাকে। 
বিন্ুসরোবরে ক্নানাদি কার্য করিয়া যেরূপে একাজ- 
চন্দ্রিকোক্ত ভুবনেশ্বর পরিক্রমণ যাত্রাবিধি করিতে হইবে তাহা 
নিষ্নে প্রদত্ত হইল। 

প্রথম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনা দি, 

১ অনন্ত বাসুদেব । ২ গোপালিনী। ৩ চন্দ্ররুদ্র। ৪ কার্ডি- 
কেয়। ৫ গণেশ । ৬ বৃষভ। ৭ কল্পবৃক্ষ। ৮ সাবিত্রী । ৯ লিঙ্গ- 
বাজ। ১০ একাম্রেশ্র | ১১ উত্রেশ্বর | ১২ বিশ্বেশ্বর । ১৩ 
চিত্রগুপ্ডেস্বর | ১৪ শীবরেশ্বর ৷ ১৫ লড্ডুকেম্বর | ১৬ শত্রেশ্বর 
১৭ জঈশানেশ্বর। ১৮ ভারভূতীস্বর । ১৯ গ্রীকান্তেশ্বর | ২* 
লাঙ্গুলীস্বর । ২১ সোমেশ্বর । ২২ শিখ্ভীম্বর। ২৩ দর্দুরেশ্বর । 
২৪ অনস্তেশ্বর। ২৫ সোমস্থত্রেশ্বর। | 
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দ্বিতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্বর্শনাদি,__- 

১ কপিলকুণ্ড। ২ মুর্তিশ্বর। ৩ বরুণেশ্বর। ৪ যোগমাতা 
রাধা । ৫ জীশানেশ্বর | ৬ ছ্বিতীয়-ঈশানেশ্বর | ৭ যমেশ্বর | 

তৃতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,-- 

১ গলা-যমুন। | ২ লক্ষমীশ্বর | ৩ স্থলোকেশ্বর । ৪ রড্রেশ্বর । 

চতুর্থ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,--- 

১ কোটি তীর্থেশ্বর । ২ হ্বর্ণজলেশ্বর ৷ ৩ সর্বেশ্বর | ৪ স্ুরে- 
স্বর। ৫ সিদ্ধেশ্বর | ৬ মুক্তিশ্বর | ৭ শক্রেশ্বরাদি। ৮ কেদারে- 
শ্বর। ৯ কেদারকুণ্ড। ১০ মরুতেশ্বর। ১১ হাটকেশ্বর। ১২ 
দৈতোশ্বর। ১৩ চন্ত্রেশ্বর। 

পঞ্চম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,-- 

১ ৰৃদ্দেশ্বর। ২ ৰন্ধকুণ্ড। ৩ গোকর্ণেশ্বর। ৪ উৎপলেশ্বর। 

যষ্ঠ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্ধর্শনা দি,_- 

১ ভাস্করেশ্বর । ২ কপাঁলমোচকেশ্বর | 

সপ্তম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,-- 

১ পরগুরামেশ্বর । ২ অলাবুকেশ্বর । ৩ উত্তরেশ্বর। ৪ ভীমে- 
শ্বর। ৫ যক্ঞভক্ষেশ্বর | ৬ বশিষ্ঠ ও বামদের। 

অষ্টম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দবর্শনাদি,-- 

১ রামরামেশ্বর। ২ সীতা, মারুতীশ্বর প্রভৃতি । ৩ গোসহ- 
শ্রেশ্বর প্রভৃতি । ৪ পরদারেশ্বর। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ ভদ্রেশ্বর । 
৭ কুকুটেশ্বর। ৮ কপালিনী। ৯ শিশিরেশ্বর । 

নবম যাত্রাঞ্ধ পরিক্রষণ সন্দর্শনা দি 

১ পুর্বেস্বর। ২ বৈদ্যনাথ। ৩ অষ্ট ক্ষেশ্বর গ্রভৃতি। ৪ 
আভ্রাতকেশ্বর । ৫ মধ্যমেশ্বর । ৬ ভীমেশ্বর। ৭ ভৈর্বেশ্বর | 
৮ সুনারেশ্বর | ৯ সৃক্ষেশ্বর ৷ ১ বহিরঙেশ্বর | 

আষ্টপ্রধান তীর্ঘের নাম। 

১ বিন্দুসাঁগর। ২ পাপনাশিনী। ৩ গঙ্গা-যমুনা। ৪ কেটি 
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তীর্থ। ৫ ৰন্ধকুণ্ড। ৬ মেঘকুও। ৭ অলাবু কুণ্ড 1৮ রাঁমকুণ্ড। 

এই সমস্ত পরিভ্রমণ ও সন্দর্শন করা বছ দিনসাধ্া বলিয়া 
অনেকেই বিন্বুসর, পুরুযোভয (অনন্ত বাসুদেব) ও চন্ত্রচুড়, 
( ভুবনেশ্বর ) দর্শন করিয়৷ প্রাতনিবৃত্ত হয় । এতদ্থিষয়ে একাত্র- 
পুরাণোক্ত বাক্য যথা১--- 

“আদ বিষ্ুহদে সলাত দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্বমম্। 
চন্্রচুড়মুখং দৃষ্টা চন্দ্রচুড়ে। ভবেন্নরঃ 

অনেক মন্দিরই পুরাতন হ্ইয়। জীর্ণ হইতেছে। প্রধান 
দেবালয় ব্যতিরেকে সর্বত্রই সামান্ত পূজা হইর়! থাকে । আমরা 
সময়াভাবে যে ক্রি মন্দির ও দেবসনর্শন করিয়াছিলাম, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদান করিতেছি। 

প্রথমে, ১৮৬ যাইয়! উত্তরমুখী গণপতিকে সন্দর্শন 
করি। তৎপরে স্তর্তোপরি অক্ুণমুর্তি, পরে লক্ষ্মী-নরসিংহ, পরে 
পাকশালা, ততৎপরে নীল প্রস্তরে দ্বিভৃক্ত। সাবিত্রী, তৎপরে 
ষঠীদেবী, তৎপরে যমরাজকে দর্শন করি। ইহার বদন ভত্পুকা- 
কৃতি, চারিটা হস্ত ও বাহন মহিষ। অনস্তর, বৈদ্যনাথ লিঙ্গ 
সন্দর্শন করি। পরে, একটী অসম্পূর্ণ মন্দির দেখি । কিংবদস্তী 
এই ঘে, বিশ্বকর্ম! এই মন্দির নিশ্মাণ করিতে করিতে রাত্রি 
অবসান হইলে, তিনি ইহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়। পরি- 
ত্যাগ করিয়া! যান। তৎপরে গতিতপাৰনের দারুময় মূর্তি। 
এ সমন্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অবস্থিত আছে। 

অনস্তর, আমর। ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দির সন্দর্শন করি। 
ইহ। মূলমন্দিরের বাধুকোণে স্থিত। ইহ! বিজয়কেশরীবাজার 
সময়ের ৯ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে । এই মন্দির খাগুগিরির 
স্তাগুষ্টোনে নির্ষিত হইয়াছে । ইন্থার গঠনকার্যযে যথেষ্ট শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেখনী স্বার। ইহা সৌন্দধ্য গ্রকাশ 
কর! যার না। এক্প কৌশলপুর্ণ কাধ্য ভুবলেশ্বরের অনস্তবাসু- 
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দেবের মন্দিরে, পুরীর নাটমন্দিরে এবং গডকের সরম্বতী 
মন্দিরে দৃষ্ট হয়। ইহা দর্শন না করিলে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব 
করা যায় না। মন্দিরটী দীর্ঘে ১৬* ফুট, প্রস্থে ৫* ফুট ও উদ্ধে 
৫৪ ফুট । ইহার গর্ভগৃহ, ভিতর সার! দীর্ঘ ৩৫ ফুট ও প্রস্থ 
৩* ফুট হইবে । দেবীর নিত্যপৃজ। হইয়। থাকে, ভোগের বন্দো- 
বন্তে বিশেষ পরিপাট্য নাই । 

মূলমন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ব-পশ্চিমে ৫** ফুট ও  উত্তর-দক্ষিণে 
৪০০ ফুট ; চতুর্দিকে সুৰৃহত দৃঢ় ৭॥ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। 
ইছার প্রবেশের সিংহদ্বার পূর্বদিকে অবস্থিত । মূল মন্দিরকে 
চারি অংশে বিতক্ত কর! যাইতে পাঞ্চে। পুর্ব্বদিক হইতে 
প্রবেশ করিলে সম্ভুখে প্রথমের পুর্বগশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর 
দক্ষিণে ৫* ফুট প্রশস্ত বাধান চত্বর। তাহার পর ভোগমগ্ুপ 
তৎ্পরে নাটমন্দির, তত্পরে মোহন ও সর্বশেষে মৃলস্থান। 

ভোগমণ্ডপ দীর্ঘ-প্রস্থে ৫৬ ফুট হইবে। ইহা কমলকেশরী 
কর্তৃক (৭৯২--৮১১ খুঃ) নির্মিত হইয়াছে । ইহার পোতাথামাল 
সাধারণ জমী অপেক্ষা ৩ ফুট উচ্চ। ইছার ছাদ চতুভূর্জ পিরা- 
মিডের ন্তায়। এই মণ্ডপে প্রত্যেক দ্িন তিনবার করিয়! 
তোগান্ন প্রদত্ত হয়। 

ভোগমওপের পরে নাটমন্দির, শালিনীকেশরীর পাটরানী 
কর্তৃক (১০৯৯---১১০৪ খুঃ অন্দে) ৫২ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ভূখণ্ডের 
উপর নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পোতাথামাল ৩ ফুট উচ্চ ও 
ছাদ চতুভূজ পিরামিডের ন্যায়। 

মোহন ও সূলস্থান একত্রে যযাতিকেশরীর সময়ে আরদ্ধ 
হইয়া! ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ পূর্বব- 
পশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ ফুট ভূখণ্ডের উপর এবং 
মূল মন্দির ৫৬ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ জমীর উপর নির্মিত হইয়াছে। 
ইহার বহির্ভাগে নান! দেবমূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ও ইহাতে 
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যথেষ্ট খিলনৈপুধ্য প্রকাশ পাঁইতেছে। মন্দিরের বহির্ভীগস্ক 
উত্তর দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দিকে কান্তিকের ও দক্ষিণ 
ভাগে গণেশের মৃুহ্ঠি খোষিত রহিয়াছে । মূলমন্দিরের শিখর- 
দেশ ১৬ ফুট উচ্চ হইবে । অত্তান্তরে ৮ ফুট ব্যাসের লিঙ্গ, 
বেদী হইতে ৮ ইঞ্চ উর্ধে আছে। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইট্‌ 
প্রস্তরে নির্মিত। এরূপ স্কুল লিঙ্গের আভরণ হইতে পারে না 
বলিয়া কে বল মাত্র একটী স্বর্ণের উপবীত প্রদত্ত আছে। 
দেবের নিতা উপাদনার ক্রম যথ,--- 

১। প্রাতঃকালে নিদ্রাভজের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হুইয়] 
থাকে, তৎকালে ৰান্ষণগণ সন্কুথে দর্পণ ধারণ কনিয়। আরতি 
করে। 

২। ৬টার সমন্ম মুখ প্রক্ষালনার্থ দস্তকাষ্ঠ প্রদান । 

৩। ৭টার সমর” ক্নানাভিষেক । প্রথমে জলঘ্বারা, পরে 
পঞ্চামৃত এবং তদনস্তর পুনর্ববার. জলঘারা জান করান হইয়। 
থাকে। 

৪1 রঙ্ত্র পরিধান । 

৫| ৮টার সময় বাল্যভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত ও 
মিষ্টার় প্রদত্ত হইম়। থাকে। 

৬। ১০টার সময় সকালভোগ 1 ইহাতে খেচরার, পিষ্টক 
ও মিষ্টান্ন গ্রদত্ত হয়। 

৭ ১১টার সময়. ভোগমণ্ডপে পঞ্ধান্গনের ভোগ হইয়! 
থাকে । ইহার সহিত মন্দির মধ্যেও মিষ্টান্-ভোগ হইয়। থাকে। 

৮1 ১২টার সময় সোগমণ্ডপে মধ্যাহুভোগ হইয়া, থাকে । 
ইহাতে অন, ব্যঞ্জন, মাল্‌পো, সর ও সরব প্রভৃতি প্রবন্ত হয়। 
মিষ্টা সকল মূল মন্দিরেই যাইয়া থাকে । ভোগাস্তে কণ্ঠুরা" 
লোকের আরতি হয় । তৎপরে দরজা! বন্ধ করিয়। দে ওয় হস্ব | . 

৯। দের ৪ ঘণ্টা! কাল বিশ্রাম করেন। নিত্রাতঙের জন্ত 


৮ 
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৪টার সময ছন্দুভিধ্যনি হইয়| থাকে ও তৎসহু অর্চক আরতি 
করে। 

১০। এর সময়ে জিলাপি ভোগ গ্রদত হইয়া! থাকে । 

১১। ততৎ্পন্ষে শ্রীতঃক্ষালের হ্যায় পুনর্ধার জলাভিষেক 
হইয়া ধাকে। তৎপর মন্ধ্যাকালীন শ্ঙ্গারবেশ ও ধৃপাদি 
প্রদত্ত হয়। উদ্ক শৃঙ্গারবেশে বস্ত্র, চন্দন, বিবদল, তৃলমী, ও 
পৃষ্পমাল! এবং অন্তান্ত আভবণ প্রদত্ত হইফ্। থাকে । 

১২। সন্ধ্যাভোগ। ইছাতে মতিচুর, গ্জা, পকড়ান্ধ (দ্রধি 
ও নেবুর সছিন্ত পাস্তাভাত ), গুড়, অলাধুর অক, নারিকেল, 
ও দ্বৃত এনং তদন্তে তান্ুল প্রদ্দত হুইপ থাকে। ইহার পর 
আরতি হইয়। থাকে। 

২৩। সন্ধ্যার কিছু পরে পুনর্ধধার আরতি হুইয়! বড় 
শৃঙ্গারবেশ হুইয়া থাকে । তাহাতে পীর্তবর্ণের বস্ত্র ও মান! 
সৌগন্ধ দ্রধ্য প্রদদ্ধ হন । ইহার পরেই পক্ষড়ান, ভাঙ্গা, পিষ্উটক 
ও মোহনভোগ প্রদত্ত হয়। 

১৪| ইহার ১ ঘণ্টা পরে নিজ গৃহে গোপনভোগ হয্ব। 
ইহাতেও গকড়ার ও দধি প্রদত্ত হয়। 

১৫। ইহার পর পুশ্পাঞ্জলি হইয়। থাকে। ইহাতে পঞ্চ 
পাত্র, মিষ্টান্ন ও কদ্দলী পরিপূর্ণ করিয়া গৃছ মধ্যস্থ চান 
পরি রক্ষিত হয়। 

১৬। তদনত্তর, আরতি । 

১৭। অনস্তর শয়ন। ইহার জন্ত গৃহ যধ্যে খাট, শয্যার 
উপকরণ, তাশ্বুল, জল ও পুষ্প গ্রতৃতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, 
পুজারি ব্ান্ষণ দেবকে সম্বোধন করিয়। কছেনঃ “দেবী আঁপ- 
নার জন্য অপেক্ষ। করিতেছেন”, এই বলিয়া! গৃছ্ের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়। আইষেন। অনস্তর দেব নমন্ত রাত্রি গৃহমধ্যে বিশ্রাম 
করেন। 
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ৰন্গপুরাণোক্ত পুজাবিধি যথা ,-... 
“ততঃ শস্ভোগৃহং গচ্ছেম্বাগ্যতঃ সংযতেক্ট্রিয়ঃ। 
প্রবিস্ত পূজয়েত পূর্বাং কৃত্বা তত্র গ্রদক্ষিণম্‌ ॥ 
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্জেন চ শঙ্করম্‌। 
অদীক্ষিতশ্চ বা দেবান্‌ মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ॥ 
সর্বপাপবিনিষুক্কে। জপযৌবনগর্কিতঃ। 
কুলৈকবিংশমুদ্ধং তা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥' 
পশ্তেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীঞ্চ শারদাং শিবাম্‌। 
গণচগ্তং কাণ্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথ। ॥ 
কল্পক্রমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি ॥£ 
পূর্ব্বোস্ত বচন গ্রমাণে পুজার বিধি থাকিলেও লোকে 
মন্দির পরিক্রমণ ও দেবদর্শন মাত্র প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্চকের! 
দাক্ষিণাত্যের স্ায় কর্পুরালোকে দেবদর্শন ন1! করাইয়। লাধা- 
রণরূগে দেখাইয়! থাকে । যাত্রীরা দেবের অভিষেক ক নায়া- 
চ্না! অতি কম করিয়া থাকেন । পাণ্ডারা ভোগের টাকার 
জন্যই ব্যস্ত করিয়! থাকে এবং টাক। লইয়! দেবকে ভোগান্ 
দিয়া থাকে। পাকশাল। নিত্য ভোগের ও ঘাত্রিগণের ভোগের 
জন্য ২ অংশে বিভক্ত। 
দেবের চতুর্দশ প্রধানঘাজ। ও দ্বাদশ উপযাত্র! হইয়া থাকে। 
১। প্রথমাষ্টমী যাত্র!। ইহ! মার্গশীর্ষমানে কৃষ্ণ অষ্টমীতে 
হইয়া থাকে । এই দিবস ভূবনেশ্বরের ধাতুমরী ভোগমৃত্তি চন্দ্র 
শেখরকে বথারোহুণে পাপনাশিনী তীর্থে লইয়া যাইয়। তাহার 
জল দ্বারা অভিষেক কর হয়। তদনস্তর, তাহার পূজ! হইলে 
পুনর্বার তাহাকে স্বস্থানে আনীত হয় । এই পাপনাশিনী নদী 
মূল মন্দিরের ৩০* গজ পশ্চিমে অবস্থিত। যথা,-- 
“ম্র্খশীর্ষে কষ্ণণক্ষে যদ স্াৎ প্রথমাষ্ইমী। 
তর যাত্র। সমুদ্দিষ্টা দেবদেৰেন শক্ভুন। ॥ 


১০০ তীর্ঘদর্শন। 


আঁজ্ঞাং বরুণভূপায় পুর! শস্তুঃ গ্রদভবান্‌। 

সমীপং তব লিঙ্গন্ত যান্তামি প্রথমাষ্টমীম্‌ ॥ 

ততো জ্ঞানং জপো৷ দানমক্ষয়ং পাপনাশনম্। 

মার্গশীর্ষে শুভে মাসে যদা৷ স্তাৎ প্রথমাষ্টরমী ॥ 

তশ্তাং শিবস্ত প্রতিমাং নয়েৎ পাপবিনাশিনীম্‌ । 

চর্চরী-শঙ্খকাহাল-মুদঙ্গ-মুরজম্বরৈঃ। 

আসধ্য শিবিকায়াস্ত মহোৎসবসমন্বিতম্‌ | 

এবং নীত্ব! মহাদেবং তত্র ৰৈ পাঁপনাশনে ॥ 

উদ্ধৃতৈঃ সলিলৈর্দিব্যৈশ্চজ্রচন্দনমিশ্রিতৈঃ। 

স্নাপয়েৎ পরমেশাঁনং পুজয়েৎ ভক্তিতঃ শিবে ॥৮ 

২। প্রাবরণযষ্ঠী যাত্রা! ইহ। মার্গশীর্ষের শুরুষঠীতে নিপপন্ন 

হয়। প্রীদিবস ভগবান্‌ শীতবস্ত্র ধারণ করেন । পঞ্চমীর দিন 
অধিবাস করিয়া! যষ্ঠীর দিন লিঙ্কে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান 
করাইতে হয়। তদনস্তর তাহার ষোড়শোপচারে পুজা হইয়! 
থাকে । যথা,-_ 


“ইতঃপরং মহেশানি ! শৃণু ষঠীমহৌত্সবম্‌। 
মার্গশুরুস্ত পঞ্চম্যাং বস্ত শুদ্ধং সমাচরেত ॥ 
দেবাগ্রমগ্ডপে তানি বসনান্ত ধিবাসয়ে। 
ততঃ প্রভাতসময়ে লিঙ্গং তীর্থজলৈঃ শুভৈঃ ॥ 
নাপরিত্ব৷ মহেশানি ! কুবর্বাতাথ মহোতৎ্সবম্‌ | 
দবারাগ্রে পূর্ণকুস্তঞ্চ ছত্রচামরনিম্বনান্‌ ॥ 
ততঃ পঞ্চামৃতৈদ্দিব্যৈঃ দ্বায়াত, তুবনেশ্বরম্‌ ॥ 
দিব্যৈ্গোধ্মচূর্ণৈস্ত দৃষ্রা দিব্জনৈঃ পুনঃ। 
ততন্তৈদির্ব্যবলনৈঃ কুর্ধ্যাৎ প্রাবরণং শিবে। 
উপচাবৈঃ যোড়শভির্ভক্ত্য। দেবং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্য! স রুদ্রপদমাপুয়া ॥ 


একামত্রকানন | ১০১ 


৩। পুষ্যাভিষেক যাত্রা। ইহ] পৌষমাঁসের পৌর্ণমাসীতে 
ইইয়৷ থাকে । ইহাতে চতুর্দশীর রাত্রিতে বিন্দুদরোবর হইতে 
১০৮ কলন জল আনিয়া! অধিবাস করিতে হয় এবং পর দিন 
ত'হ। দ্বার এবং পঞ্চামৃত দ্বারা ভবানী ও শঙ্করের অভিষেক 
করিয়৷ তদনস্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে 
তাহাদে পূজা! করিতে হয়। যথা,-.- 

“চতুর্দশীনিশামধ্যে নবীনৈঃ কলসৈঃ শুভৈঃ। 
আনয়েৎ তীর্থমলিলং স্বাপরিত্বাধিবাসয়েখ ॥ 
অরুণোদয়বেলায়াং পুষ্পাণি স্ুরভীণি চ। 
দদ্যাচ্চ সার্ধপীং মালাং চন্দনং চাধিবাসয়েৎ ॥ 
শুভে লগ্নে ততো দেবি! লিং ব্রিভুবনেশ্বরম্‌। 
নাত্বা পামুতৈদিবোদ্ব ষ্া বিব্স্ত চূর্ণ কৈঃ ॥ 
ততশ্চ তীর্থদলিলৈর্গন্ধপুষ্পাক্ষতাচিতৈঃ | 
স্নাপয়েচ্ছোত্রিয়ে। বিপ্রো কদ্রাধ্যায়ং পঠন্‌ শুভম্‌ ॥ 
পুনর্জয় জয়েত্যুক্তু। পু্পৈষ্চ ক্সাপয়েদ্িভূম্‌। 
ততো স্তাসারদিকং কৃত্ব৷ পুজাকর্ম দমাচরেখ॥ 
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভবাণীশঙ্করৌ শিবে। 

সম্পৃজ্জয পরয়! ভক্ত্যা দত্ব। মালাঞ্চ সার্ষপীম্‌ ॥ 
ততো বন্দাপয়েদেতৌ দ্বতদীপৈর্মনো হবৈঃ ॥৮ 

৪1 মকরসংক্রাস্তি ক ঘত কম্বলধাত্র।। ইহা মকরসংক্রান্তিতে 
হইয়। থাকে । ইহাতেও পূর্ধধ দিবস অধিকান করিয়৷ পর দিন 
সংক্রমণকালে পঞ্চানৃত দ্বার! লিঙ্গাভিষেক করত বিন্দুনরো- 
বরের ১০৮ কলস জলে নান করাহয়। নূতন শাত বস্ত্র পরিধান 
পুজ| ও নবারভোজন করান হইয়1 পাকে । যথা,-- 

“শৃণু দেবি মহাপুণ্যং দ্বেবন্ত দ্বৃতকম্থলম্‌। 
যদ। সংক্রমতে ভানুর্মকরং স্বৃতকথ্বলম্‌ ॥ 
তত্র কুর্ধ্যাৎ বিভোর্লিক্গে মহোতৎদবদমন্থি তম্‌। 


5০২. তীর্ঘদর্শন 


দিব্যানি গব্সর্পাংষি পূর্বাছে চাধিবাসয়েৎ | 
ততঃ সংক্রমণে কালে লিঙ্গং প্ধামুতৈ: শুটভি:। 
খাতা! তু সংক্কতং ভরব্যং দদাৎ ঘদ্ঘ্বতকম্বলম্‌ ॥ 
ততে। গন্ধং স্থপুষ্পাপি দত্বা বৈ পুজয়েচ্ছিবম্‌ | 
এবং ষঃ কুরুতে দেবি লিঙ্গঞ্চ ঘ্বৃতকম্বলম্‌ ॥ 
সর্বপাপবিনিমুত্তেপ গ্রবং স শিবমাবিশেৎ ॥৮ 

৫। মাধসপ্তমী যাত্রা । ইছা মাঘ মাসে শুরু সপ্তমীতে 
হইয়া! থাকে । পেই দিবস ভোগমুত্ডি চত্রশেখর, শিবিকারোহপণে 
আত সমারোহে ভাঙ্কবরেশ্বরের মন্বিবে গমন করিয়। স্লানাদি 
করণানস্তর পুজাগ্রহণ ও তিলপিষ্টক-ভোগাদি গ্রন্থ" করিয়া 
অপরাহে প্রত্যাবৃত্ত হন । যথা, 

“শৃণুঘ্যাথাধনাশায় যাত্রা! বৈ মাঘসপুমীম্‌। 
তশ্া দর্শনমাত্রেণ শুর্যোলো কং ব্রজেন্নর ॥ 
সংস্থাপ্য শিবিকায়ান্ দেবং ত্রিভূবনেশ্বরম্‌ । 
ছত্রচামরবাদ্যাদৈ)যবেতং তাস্করেশ্বরম্ ॥ 

তত্র গন্ধার্দিভিঃ পূজ্য নৈবেদ্যং তিলযাৰকম্‌। 
দত্ব। তু প্রার্থয়ে্সিলং পুর্বোক্তবিধিনাদ্বিকে 1” 

৬। শিবরাত্রি যাত্রা। ইহ! ফাল্গুন মানে কৃষ্ণ চতুর্দশী 
তিথিতে হইয়া থাকে । এ্্দিবস শত সহশ্র বিদ্বদল হরিহরের 
মস্তকে প্রদত্ত হইয়! যথাশাস্ত্র শিবরাত্রি রত পুজ। হইয়৷ থাকে । 

“শিবরাত্রিবতং নায়! সর্বত্র বিদিতং শিবে। 

সর্বপাপঙ্গদতুলং সর্ধপুণ্য বিবর্ধনম্‌ ॥ 

পৃজীস্ত ভুবনেশল্ যামে যামে চ কারয়েৎ। 
ছুগ্ধেন দধিন। চৈব সর্পিষা মধুন! তথ! ॥ 
_খঙ্ডেন চৈব দেবেশি মহাক্সানঞ্চ কারয়েছ। 

ক্ষীরেণ পুরুষং বক্তমঘোরং দধিনা তথ] । 

সদ্যোক্ধাতং দ্বতেনৈৰ মধুন। বাসমেব চ। 


একাসত্রকানন। ১০৩ 


থণ্ডেনৈশানমাস্তন্ত গ্নাপ্য লিঙ্গং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
দ্বাত্রিংশস্তিকপচারৈর্যাগে যাগে মহেশ্বরম্‌। 

বৃ্টিঞ্চ বৈদ্বপত্রাণাং কারয়েক্জিঙ্গমুর্ধনি ॥ 
মহাবন্দাপনাং কুর্ধ্যাদিনবৃক্ষাদ্িভিঃ শিবে। 

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্‌ যাত্রাং বৈ শিবরাত্রিকাম্‌। 
সর্বপাপবিনিমু'ক্তো বং হি শিবমাবিশেৎ ॥” 

৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা । ইহ! চৈত্রমাসের শুরু মষ্টমীতে 
হইয়া থাকে । এঁদিবদ তোগমৃত্তি চন্ত্রশেখর, রথে জারোহণ 
করিয়৷ অর্ধক্রোশ বাধুকোণে রামেশ্বরের আলয়ে গমন করেন 
ও তথায় ইন্দ্রত্ায়ের পাটরাণী গুগ্ডিচার ভবনে ৫ দিন থাকেন । 
এই যাত্র! পুরীর রথযান্ত্রার সদৃশ। প্রত্যাগমন কালে, দুর্গার 
মুদ্তি দেবালয় চত্বরের ঈশানকোণে খাঁকিয়৷ দেবকে আহ্বান 
করিয়া লয়েন। বরূথটার পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চ ২১ 
হস্ত । উহ! ৪টী চক্রের উপর অবস্থিত ও উচ্থাব্র চাবিটী ঘোটক। 
ইহার ধবজায় ত্রিশূল ও বৃষভ অঙ্কিত থাকে । ঘথা।-_ 

“রথং তৈঃ কারয়েঞ্ শুত্রং চতুম্চক্রং মনোহরম্। 
একবিংশোতৎকরোচ্ছায়ং ষোড়শোত্করমণ্ডলম্‌ ॥ 
চতুস্তোরণসংযুক্তং সুবর্ণকলসান্থিতম্‌ ॥ 
সৌরভেয়ধবজধৈব ত্রিশৃলপরিশোভিতম্‌ 1 
চতুরশ্বসমা যুক্তং ৰক্মসার থিমুত্তমম্। 
দিব্যলিংহাসনঞ্ধেব কুর্ধযাদেবং রথোত্তষম্‌ ॥” 

৮। দননভঙ্জিকা ধাত্রা। ইহ! চৈত্রমাসের শুরুচতুর্দশীতে 
হইয়া! থাকে । এ দিবস চন্ত্রশেথর অনন্ত বান্ছদেষের ভোগমৃত্তির 
সহিত বিন্দুদরোবরের পুর্বভাগে তীর্ধেশ্বরে গমন করিয়া দম- 
নকের মাল। পরিধান করেন। ব্থা/-- 

“ইতি প্রাধ্য পরমেস্বরং পুক্ষোত্তনপ্রতীময়! সার্ধথীং শিবি- 
কায়াং নিবেশ্ত শটনং শটনস্তীর্থেক্করোদ্যানং লীত্বা। তত্র পর্ধ্য- 
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ক্কোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ শ্রোত্রিয়ে। দিজঃ পাদ প্রক্ষাল্য পঞ্চ- 
বন্ধ মন্ত্রৈর্দমনকপত্রাণি ছিন্দ্যাৎ। ততস্তানি পত্রাণি মালাং কৃত্বা 
পরমেরস্তাগ্রে স্থাপয়েৎ। ততঃ শিবং যোড়যোপচারৈঃ সংপৃজ্য 
দ্মনকমালাং সংস্কৃত্য বাদ্যাদিমঙগলং কুর্ধন পরমেশ্বরশিরসি 
দন্ব্যাৎ ॥” 

৯। চনানযাত্রা। ইহ] বৈশাখসাসের অক্ষয়তৃতীয়ায় হয়। 
এ দিবস হইতে চন্ত্রশেখর চন্দন-শৃঙ্গারে বিভূষিত হুইয়। দ্বাবিং 
শতি দিবস পর্য্স্ত রজনীতে বিন্দুপাগর গমন করিয়া জল- 
ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তৎকালে বারবিলািনীগণ নৃত্য 
করিতে থাকে । সাগরস্থত্বীপে ধবাদির শিষ্টান্স ভোগ হইয়। 
থাকে। যথা-- 

“বৈশাখে শুরুপক্ষে ভু তৃতীয়ায়াং জনার্দনঃ। 
ধবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারন্ধবান্‌ কৃতম্‌ ॥ 
ব্ন্দলোকাৎ্ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ। 

তন্তাং কার্ষ্য। ধবৈর্োমো যবৈধিষুং সমর্চয়েৎ। 
যবান্‌ দদ্যাদ্দিজাতিত্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্দিজান্‌ ॥ 
পুজয়েৎ শঙ্করং গঞ্গাং কৈলাসং তুহিনাঁচলম্‌। 
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং স্থথাবহম্‌ ॥ 

ন্নানং দানং তপঃশ্রাদ্ধং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ। 
্রদ্ধয। ক্রিয়তে যত্ত, তদনস্তায় কল্পযতে ॥” 

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা । ইহ! আবাঢ়মাসের শুক্লাষ্টমীতে 
হইয়। থাকে । এই দিবস চন্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহণ 
করাইয়া পরশুরামেশ্বর মন্দিরে লইয়। যাওয়1 হয়। তথায় পুষ্প- 
মাল! ও চন্দন শূঙ্গার হইয়। থাকে তৎকালে বারবিলাপসিনীগণ 
নৃত্য করিয়া থাকে । | 

দ্যাত্রামাধাঢ়শুকায়ামষ্টম্যাং শুরু পার্বতী । 
পুর্ধববৎ শিবিকাদ্াস্ত গ্থাপরিত্বা৷ মহেশ্বরম্‌ ॥ 
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ভক্ত! তু পরস্ক প্রাতর্নয়েৎ রামেশ্বরং প্রতি | 
নীত্বা তত্র মহাক্নানং মধুনা' কারয়েচ্ছিবম্‌ ॥ 
উপহারৈস্তূপহারৈঃ পুজয়েৎ ভক্তিতৎপরঃ ॥৮ 

১১। শয়নচতুর্দশী যাত্র!। ইহ! আষাটমাসে চতুর্দশীতে 
হইয়! থাকে । এ্দিবস শিবপার্ধতীর ন্বর্ণময়ীমূর্তিকে একত্রে ৪ 
মাস পর্যন্ত শয়ন করান হয়। ইহ1 বৈষ্ণবদ্দিগের শয়ন একাদশীর 
স্তায়। যথাঃ 

“ত্বং সর্ধজনকশ্চাসি ত্বং সর্বজননীত্যসি । 
ভয়োরদর্শনাদেতে লোকাঃ পুতা' ভবস্ত হি ॥ 
ত্বমেব অগতাং অঙ্টা ৰঙ্গসাবিত্রিবপতঃ | 
লক্ষ্মীবিষুত্বরূপেণ পালকোহসি মহেশ্বর ॥ 
শিবোমারূপষোগেন মুক্তিদোহত নৃণাং কিল। 
শয়নং কুরু ভো শস্তে পল্যক্কেইন্মিন্‌ সহো সয়! ॥ 
ন্থপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জনাঃ সর্বে তু নিশ্চলাঃ। 
ভবিষ্যস্তি কৃতার্থাশ্চ দর্শনাতব শঙ্কর ॥” 

১২। পবিভ্রারোপণ যাত্র।। ইহা শ্রাবণ মাসের শুু- 
চতুর্দশীতে হইয়া থাকে । সেই দিবস বিগ্রহমৃত্তির জলাভিষেকের 
গর নূতন বস্ত্র ও ষজ্ঞোপবীত গ্রহণ করান হইয়া থাকে । এই 
দিব দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ৰাক্গণে প্রাতে স্নান করিয়া 
নৃতনবন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়! থাকে । 

১৩। কৃতাস্ত-দ্বিতীয়! বা বম-ন্বিতীয় যাত্রা । ইহ! কার্তিক 
মাসে শুরু দ্বিতীয়াতে হইব! থাকে । এঁদিবস চক্ক্রশেখর শিবিকা- 
রোহণে যমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন । এই স্থানে তাহার 
পুজা ও নানাবিধ ভোগ হইয়। থাকে ও উৎসব উপলক্ষে বার- 
বিলামিনীগণের নৃত্য গীতাদি হইয়! থাকে । 

প্যাত্রাং যমদ্বিতীয়ায়াং শৃণুষাঘবিনাশিনীম্‌। 
বন্য! দর্শনমাতরেণ যমদণ্ডে! ন বাধতে 
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পূর্বাবচ্চ সমারোপ্য শিবিকায়াং মহেশ্বরম্‌। 
নয়েদ্যমেশ্বরং দেবি! শল্ভূং ভরিভুবনেস্বরম্‌ ॥ 
যমেশাখ্যানবিধিন| পুজয়েতত্র শঙ্করম্। 

পূর্ব্ববচ্চ নয়েচ্ছত্তুং স্বগৃহং কিল পার্ধতি ॥” 

১৪। উত্থানচতুদ্দশী। ইহা! কার্তিক মাসের শুরু চতু- 
দলীতে হয়। এ দিবস স্বর্ণময় মূর্তিদ্বয় ৪ মাসেরঞপর শখ্য। 
হইতে উখিত হন। তৎ্কালে ছুন্দুভি ধধনি ও আরতি করা 
হইয়া থাকে । অনন্তর, জলাভিষেক নৃতনবন্ত্র পরিধান ও 
ভোগাদি প্রদ্দান কর! হয়। যথা," 

“কান্তিকস্ত সিতে পক্ষে চতুর্দ্যাং মহেশ্বরি। 
শস্তোরুখাপনং কুর্যযাৎ ত্বয়। সহ রর ॥ 
উৎসবং পূর্ব কৃত্বা! শঙ্খভেরিবরাদিভি 
উদ্ঘাটয়ে্ কপাটস্ত ইমং ন্তুদীরয়েৎ | ৷ 
নমন্তেহস্ত মহাদেব নমন্তে গিরি কন্তকে । 
যুবামুত্তিষ্ঠতং চাদ্যানুগ্রহং কুরুতং নৃণাম্‌ ॥ 
ইত্যুক্ত। আনয়েদেবং দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরে ॥+ 
উপযাত্রা | 

১। ধনুঃসংক্রাস্তি | ইহা! ধঙ্গুঃসংক্রাস্তির দিন হইয়া থাঁকে। 
দিব দেবকে তিলের লডডক প্রদত্ত হয়। এ প্রদেশে এই 
দিবপ সকলেই তিলের লডডুক ব্যবহার করিয়! থাকে । 

২। বসস্তপঞ্চমী। ইহা মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমীতে হইয়! 
থাকে। দিবস চন্দ্রশেথরমুত্তি দ্বেবালয়ের পূর্ব দিকে আত্র 
কাননে নীত হয়। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া 
থাকে । 

৩। ভৈমী একাদশী। মাঘ মাসের শুরু একাদশীতে হয়। 
ধ্রদ্দিবস চন্দ্রশেখর শিধিকাযোগে ভীমেশ্বরে গমন করেন। 
তথা নৃত্য গীতাদি হইয়। থাকে । 
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৪। ক্ষপিল যাঁর! । সৌর ফাল্গুনের প্রথম রবিবারে চন্্র- 
শেখর দেবালয়ের ঈশান কোণে অর্ধ ক্রোশের উপর কপিলে- 
শ্বরের মন্দিরে নীত হন। তৎকালে তথায় নৃভ্য গীতাদি হইয়! 
থাকে। 

৫1 দোলযাত্র!। ইহাক়্ ফাল্গুন যাসে শুক দশমী হইতে 
৬ দিবস পর্য্যস্ত, হরিহর মূর্তিকে বিমানে আরোহণ "করাইয়া 
নগরের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে নৃত্য গীতাদি 
হইয়! থাকে । পূর্ণিমার দিব্ম উত্তর দিকে দোলমঞ্চে দোল 
ষাত্র। এবং ফল্গুৎসব হইয়া থাকে । 

৬। নবপত্রিকা। ইহা চৈত্র মাসের গুরু সপ্তমী হইতে 
নবমী পর্যন্ত হইয়া থাকে । এ দিবস বাসন্তী পূজার হায় 
তুবনেশ্বরীর পুঁজ! হইয়া থাকে । 

৭। শীতল যঠী। ইহ! (জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লা যঠীতে হইয়। 
থাকে। জী দিবদ চন্দ্রশেখর মূর্তি কেঘারেশ্বরে যাইয়া! গৌবী- 
দেবীকে বিবাহ করিয়া! থাকেন। 

৮। জন্মাষ্টমী । ইহ্ায় ভাদ্রমাসে কৃ অষ্টমীতে ভ্রীকৃষের 
জন্মোপলক্ষে দেবের উত্মব হুইয়। থাকে। 

৯। গণেশচতুর্বী। ইহ! ভাগ্রমাসের শুরুচতুর্থীতে হয়। 
ধ্রদ্দিবস গণেশের জন্মোপলক্ষে উত্সব হইয়। থাকে । এ প্রদেশে 
এঁ দিরস প্রত্যেকের বাঁটাতে গণেশের পূজা হইয় থাকে । 

১০1 যোড়শদিনপর্বা। ইহা! আশ্বিনযাষের কষ অষ্টমী 
হইতে শুক্লাষ্টমী পর্ম্যস্ত হইয়া থাকে । প্রত্যেক দিন তুবনেখরের 
পূজ। ও নৃত্যপীতাদি হুইয়। থাকে। শেষ দিবস চক্দ্রশেখরের 
মুর্তিকে বিমানে লইয়া বিন্দুদরোবরে লইক। যাওয়। হইয়া থাকে । 
ইহা প্রায় বঙ্গীয় ছুর্গোৎসবের তুল্য। . 

১১। দশরা বা বিজয়াদশমী | ইহ] আশ্বিন মাসের দশমীর 
দিন হয়। এদ্দিবস চক্রশেখর মৃত্তি কালিকাদেবীর মন্দিরে নীভ 
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হয়। তথায় সমস্ত পাইক ও খণ্ডায়ৎ সদ্ধারের। একত্রে মিলিত 
হইয়া আপন আপন খঙ্গাদি চালনাপূর্বক বীরত্ব প্রকাশ 
করত ক্রীড়! প্রদর্শন করিয়া! থাকে । 

১২। কুমারাষ্টমী । ইহা আশ্বিন মাসের কোজাগর 
পুর্ণিমায় হয়। শ্রীদিবস দেবালয়ের পশ্চিম দেওয়ালে যে কার্তিক 
মুর্তি আছে তাহার পূজ! হইয়! থাকে । 

প্রত্যেক যাত্রাতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভোগা 'প্রস্তত হয় 
এবং ভোগাস্তে তাহ বিক্রয় হইয়! থাকে । অনেকেই তাহা 
ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়! থাকেন। এরস্থানে ও পুরীর ন্যায় 
অন্ন প্রসাদ সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়, : ইহ! উচ্ছি্ বলিয়া! স্বণার্থ 
হয় না। 

ভুবনেশ্বর সন্দর্শনানস্তর যথাক্রমে একটা গৃহমধ্যে দৌল- 
গোবিন্দ এবং কুক্পিণী, অপর গৃহে চন্ত্রশেখর, পার্বতী ও বাসু- 
দেব, অন্য স্থানে পঞ্চবন্তু, তদনস্তর রঘুনাথ ও চন্তরকুর্য্য মূর্তি 
সন্দর্শন করি। পুজার সময় অগ্রে চন্ত্র সুর্যের পৃজ। হইয়! পরে 
অন্থান্ত মূর্তির পুজ। হইয়া! থাকে । অনস্তর, আমরা নাটমন্দি- 
রের উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার ধারে একটা ক্ষুদ্র বুষভ মূর্তি 
দর্শন করি। গৃহের পোত। থাঁমাল সাধারণ চত্বর হইতে ২ ফুট 
নিয়ে হইবে। বুষভটী শয়নাবস্থায় রহিয়াছে, উহ ৫ ফুট উর্ধ 
হইবে। উহ! ধূসর বর্ণের সেওয্টোন হইতে ক্ষোদিত হুইয়াছে 
উহার গঠন প্রণাঁলীতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাঁ্ঠা প্রকাশিত হই- 
য়াছে। এই বুষভ ভুবনেশ্বরের বাহন ও দ্বারপাল বলিয়া,গ্রত্যেক 
যাত্রীই তাহার পুজাদি করিয়া থাকে। 

অনস্তর, আমর| বৃষভের পার্থ লক্ষমীনারাণ মূর্তিযুগল দর্শন 
করি।, “ইহ! নীলবর্ণের শীলাথণ্ড হইতে ক্ষোদিত। ইহার 
অবযর্ব ৩ ফুটের উপর না হইলেও শিল্পী গ্রত্যেক,অঙ্গের আত রণ 
ওলি অতি স্পষ্ট করিয়া কর্তন করিয়াছে । এমনি কি, ক্ষুদ্র কষু্র 


একাজত্কানন । ১০৯ 


অন্কুলিতে অঙ্ুরিগুলিও ম্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, কালাপাহাড়ের দেবদ্েষে পতিত হুইয়। ইহাও 
ইীনাঙ্গ হইয়াছে । ইহার প্ররুত পুজ! না হইলেও প্রত্যেক 
যাত্রীকে ইহ! দেখান হইয়া থাকে । | 
অনন্তর, আমর! একাত্্েশ্বর সন্দর্শন করি। ইহ1 মূল মন্দি- 
বরের উত্তর দিকে একটা ক্ষুত্র পুরাতন দেবালয়ে রহিয়াছে ।, 
পাণ্ডার নিকট হইতে গুনিলাম ইহাই আদ্য লিঙ্গ; অতএব 
ৰোধ হয় ইহা যষাতিকেশরীর সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়! থাকিবে । 
এই মন্দিরের দেওয়ালে লোন। লাগিয়াছে ; সম্প্রতি কোন 
বাক্তি দরঙ্জার উপরিস্থিত নবগ্রহ মৃত্তিগুলি পস্কের কার্যে সুস্পষ্ট 
করিয়। দিয়াছে । লোকের বিশ্বাস এই যে, ব্রত লইয়! এই 
দেবের উপাসনা! করিলে দেবপ্রনাদদে উতৎ্কট 'ীড়া হইতেও 
আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই মন্দিরের সন্নিকটে এক 
খণ্ড প্রস্তরন্তস্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহমত লিগ অস্কিত রহিয়াছে, ইহ! 
সহআ্রলিলগ নামে বিখ্যাত । এইস্থানে নানাবিধ দেবমূর্তি রহি- 
য়াছে তৎসমুদয়ের নাম সময়াভাবে জানিতে পারি নাই । 
অনস্তর, আমরা একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে শিখিবাহন মৃত্ঠি সন্দর্শন 
করি। এতাবৎ কাল যে সমস্ত বিগ্রহ দর্শন করিলাম তৎ্সমুদয 
মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। অনন্তর, আমর! পূর্ব সিংহদ্বার 
দিপা নিজ্রান্ত হইয়! তাহার পুরোভাগে একটা ক্ষুদ্র আরাম 
মধো, সমচতুফোণ, সেওযষ্টোনে বাধান সোপানবিশিষ্ট সহশ্রলিঙ্গ- 
সরোবর বা দেবীপাদহর! সরোবর সন্দর্শন করি। ইহার চতু- 
দিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ৬ ফুট উচ্চের মন্দিরে ১*৮ লিঙ্গ রহিক্াছে। 
ইহাদের নিত্য পূজা হয় কি না সন্দেহ । সহল্র শব বনুসংখ্য 
বাচক মাত্র, এজজন্ত ১০৮টা মাত্র লিঙ্গ থাকিলেও সহ লিঙ্গ 
সয়োবর বলিষা বিখ্যাত হুইয়াছে। দেবীপাদহর। সম্বন্ধে শিব- 
পুর্নাণোক্ত বিবরণ পূর্বেই প্রবত্ত হইয়াছে। দেবী গোপালিনী- 
৮ 
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বেশে কীর্তি ও বাঁধ নামক অনুর দ্বয়ের স্বদ্ধে চড়িয়। গদভরে 
তাহাদিগকে বিনাশ করেন । সেই অন্ত এই স্থান বসিয়। যাও- 
যায় সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে । কেহ কেহ কহিয়াছেন, 
বিন্দু সরোবরই উক্ত কারণে হইয়াছিল 7 কিন্তু, তাহ] বে প্রকৃত 
নহে ইহ! পরে দর্শিত হইবে? দেবীগাদ্দহয়া। একটা প্ুপ্যতীর্থ। 
থা, 
“তন্মাছিন্দ্দে স্বাস্থ ভ্রষ্টব্যো গুরুষোত্মমঃ | 
দেবীপাঞ্হরা চৈব দ্্রষ্টব্যা সাবধানতঃ 1৮ 
অন্তর, আমর! বিন্দু সরোবর সন্দর্শনে আপিলাম। ইহার 
অপর নাষ গোসাগর ব। বিন্দুসাগর। গল্সপুরাণে নমস্কার মন্ত্রে 
দুষ্ট হয় যে, 
প্বিন্দুং বিন্দুং সযাহত্য নির্দিতত্বং পিণাকিন!। 
“বিজীনং হর মে সর্বং বিনুসাগর ! তে নমঃ ॥ 
স্াত্বা তত্র চ যে মর্ডো। দৃষ্টা। ব্রিভৃবনেশ্বরম্। 
জঅনমজন্মকভং পাপং তত্ক্ষণারদেব নশ্াতি ॥% 
হে বিন্দুসাথর ! মহাদেব সকলতীর্থের বিন্দু বিন্দু সারসংগ্রহ 
করিয়া তোমায় নির্থাণ করিয়াছেন। আমি স্নান করিস! 
নোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট কর। 
বে ব্যক্তি তথায় (বিন্দুসকঝোবরে ) স্বান করিয়' ভ্রিভুবনেশ্বরকে 
দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া 
যার। তখাচ একা পুরাণে। 
“ততো দেবঃ স্বয়ং কুদ্র ঈশ্বরঃ প্রভূরব্যন্বঃ। 
আত্মফোগং সমাস্থায় আজাসিদ্বিং চকার হ ) 
ক্িংশদ্ধেন্বত্তরে বাহে লিঙ্ন্তোতরতোহস্বিকে। 
শক্করশ্চ স্বয়ং বীর্ঘযাৎ শৈলাৎ পাধাণমুৎ্খনৎ ॥” 
তদনত্তর, হে অদ্িকে! স্বয়ং রুড্র ঈশ্বর আত্মষেগ অব- 
লম্বৰ করিঙ্ মূলপলিজের উত্তর ভাগে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে 
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বিংশ ধেনুর অন্তরে শ্বতেজে পর্বত হইতে পাঁধাণ খণ্ড খনন 
করি বিন্ুসরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়। 
"ইতি গোপালিনীবাক্যং শ্রত্বা ভ্রিভৃবনেশ্বরঃ 1 
তীক্ষাগ্রেণ ত্রিশূলেন শৈলাৎ পাধাণমুৎ্খনৎ॥ 
তৎক্ষণাৎ তত্র বিস্বূনি তীর্ঘানাং শুশুতুরুনে । 
কপূর কথুক্ষীরাভকুদদেন্দুধবলানি চ॥৮ 
ত্িভৃবনেশ্বর গোঁপালিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই তীক্ষ 
ভ্রিশূলাগ্রন্থারা শৈল হইতে পাষাণথণ্ড উৎক্ষিপ্ত ,করিলেন। 
মুনিবর! ভত্ক্ষণাৎ তথায় সমস্ত তীর্থের বিন্ু (সারভাগ ) 
আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বর্ণ কপূর ছুগ্ধ, কুন্দপৃষ্প 
ও চন্দ্রের সার শুরুবর্ণ (অর্থাৎ লমস্ত তীর্ঘবিন্দুই সত্বগুণবিশিষ্ট |) 
এই বিন্দুসরোবরের উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৩০০ ফুট, ও পুর্বব- 
পশ্চিম ৭৮৯ ফুট । ইহার গভীরতা ১৬ ফুটের কম নহে। 
ইহার পূৃর্ববদিক মনিকর্ণিক', দক্ষিণদিক্‌ ত্রিশূর, পশ্চিম বিশ্রাম, 
ও উত্তরদিকৃ গোদদাবরী বলিয়। কথিত হয়। একসময়ে ইহার 
চতুর্দিক প্রস্তর সোপানে সুশোভিত ছিল। এক্ষণে দরক্ষিণদিক, 
ও পূর্বপশ্চিমের অদ্ডেক, ও উত্তরদিকে কয়েকফুট মাত্র বর্তমান 
আছে, অপর সমস্ত নষ্ট কুইয়াছে। ইহার চতুর্দিক্ষে অনেক গুলি 
আত্বুক্ষ রহিয়াছে । সরোবর মধ্যে দীর্ঘে প্রায় ১১৯ ফুট, প্রস্থে 
প্রায় ১০* ফুট পরিমিত একটা ক্ষুত্ত ত্বীপ আছে, এবং ইহার 
ঈশানকোণে একটা ক্ষুত্র মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে 
পাকাচত্বরের মধ্যস্থলে শুকটী জলের ফোরায়৷ রহিয়াছে। 
যাত্রার সময় ৰাস্ুদেবের ভোগ্রমুদ্তিকে তাহার সন্থিকটে রাখিয়া, 
কোন ৰান্ধণ' ফোয়ারার ধারামুখে অন্ুষ্ঠ দিয়া, ধাকাকে এরূপ 
ভাবে বক্র কৰিক্ন1 দেপ়্ ষে, এতাহা। 'দেবের মন্তকোপরি পতিত 
হ়্। এই ব্যাপারকে লাধারণ লোকে আশ্চর্ধ্যকক 'বলিয। 
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বিবেচনা করে। ধারা-বন্ধ করিবার জন্য কৌনও চাবি (প্রগ্‌) 
নাই, এজন্য এক টুকৃর! বস্ত্রধণ্ড দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া রাখে। 
এই সরোবরে যথেষ্ট মকর থাকিলেও ম্নানকারীদিগকে এপর্য্যস্ত 
আক্রমণ করে নাই; অনেক বালকেই সর্ধদ1 জলক্রীীড়। করিয় 
থাকে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের মহিমায় মকরেরা ও 
মনুষ্যহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছে । এই সরোবরগর্ভে কয়েটী 
ফোয়ারা আছে, তাহ। হইতেই সর্ধদ! জল উত্তত হইতেছে । 
সর্ববদ। নূতন জল উখিত হইলেও জলের বর্ণ সবৃদ্ধ এবং তাহাতে 
'বথেষ্ট কীটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে ) এক ঘড়! জল নির্বাতদেশে 
রাখিয়া! তাহাতে ছই একটা পুষ্প ফেলিলে পুষ্পটী অনেকক্ষণ 
পর্য্যস্ত ঘুরিতে থাকে, সাধারণ ধাত্রিগণ তাহাকে দেবমহিম। 
বঝলিয়! বিবেচন। করে; বস্তবত, জলস্থ কীটাণুগণ তাহার আবর্তন 
করিয়া থাকে । এই সরোবরের অগ্নিকোণ শঙ্করবাগী নামে 
ঢাত, এতৎসম্বন্ধে শিবপুরাণে বাঁমদেবধি বাকা । যথা, 
“তত্রৈকে। বাপিকাং তণ্ডে । শঙ্করে। নিশ্মমে সুদ । 
নায়। শঙ্করবাপীতি প্রথিত। সচরাচরে ॥” 
এই বিন্দুসরোবর পুণ্যতীর্থ। ইহাতে ন্নান, তর্পণ ও পিও- 

দান করিতে হয়। যথা, একাম্পুরাণে। 

"অয়নে বিষুবে দ্ধে চক্সাত্বা ভক্ক্যা জিতেন্দ্িয়ঃ। 

সব্বপাপাদ্বিমুচ্যেত॥জ্ঞানাজ্ঞানকতাদপি ॥ 

রবিসংক্রমণে চৈব স্বাত্ব! পিপ্ডোদকঞ্চ যে। 

প্রকুর্বন্তি নর! ভক্ত্য! তে যাস্তি রবিমগুলম্ ॥ 

গ্রহোপর্াগপময়ে ত্বয়নে চন্দ্রহরধায়োঃ | 

পুণ্যেহ্ছনি স বিজ্ছেয়ঃ সর্বপাপভয়াপহঃ ॥ 

চতুর্দত্যান্থ কৃষ্ণারাং যঃ ল্লাতি বিমলে ইদে। 

'সয্াতি শিবসালোক্যং কত্বিবাসপ্রসাদতঃ ॥ 

* স্টক্লাষ্টম্যান্তব যো ডক্ত্য। মাস মার্গশিরাদিকে | 
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অতিরাত্রস্ত যজ্ঞস্ত ফলং সমধিগচ্ছতি ॥ 

চতুর্দস্তাং নিমজ্জেদ্যঃ সংবৎসরসমাহিতঃ | 

সবাতি পরমং স্থানং যত্র হৈমবতীপতিঃ ॥ 

জ্যোষ্টপুফরমাসাদ্য সেবয়েখ শতশারদম্‌। 

বিন্দন্তব্নে সৎ স্বাতুস্তল্যমাহুর্মনীধিণঃ ॥ 

কুরুক্ষেত্রে চতুভিস্ত গ্রহণৈশ্ন্জ্ হুর্যায়োঃ । 

বিন্দৃদ্ধবে সৎ ন্নাতুস্তুলযমাহুন্মনীষিণঃ ॥ 

বারাণস্তাং তপস্তপ্তং যুগসপ্তচতুষ্টরম্‌ | 

বিদ্দৃততবে সকৎ স্নাতুঃ সমমেব ন সংশয়ঃ ॥ 

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে বা গঙ্গাসাগরনঙ্গমে | 

দশসাংবৎসরীং যাত্রাং যৎ ফলং সমুদাহৃতম্‌ ॥ 

বিন্দৃ্ভবে সরুৎ স্নাত্ব। সমাসাদ্য মহেশ্বরম্‌। 

ততৎফলং সমবাপ্পোতি কীর্তিবামপ্রসাদতঃ ॥ 

যথেইং পিৰতে যন্ত বিশ্ৃন্তবজলং শুভম্‌। 

যাবৎ ভাঙ্করপর্য্যস্তং স।শবত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥৮ 

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব ও গঁলবিষুব সংক্রাস্তিতে 

ভক্তিপুর্ব্বক ইহাতে ন্নান কারলে জ্ঞানাজ্ঞানক ত সমস্ত পাপই 
নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রবিসংক্রান্তিতে এই স্থানে ভক্তি- 
পূর্বক প্লান করিয়! পিগাদি দান করে, তাহারা! হুয্যমগুলে 
বাস করিয়। থাকে । চন্দ্র হ্যাগ্রহণ সময়ে, পুণ্যাহে এবং কৃষ্চ- 
চতুর্দশীতে ষে ব্যক্তি উহ্ছাতে স্নান করে, সে শিবপ্রসাদে শিব- 
লোকে গমন করিয়া থাকে । মার্গশীর্য মাস হইতে যে, প্রাতি 
শুরু অষ্টমীতে ইহাতে সান করে, সে খ্যক্তি 'তিবাজ্ যজ্ঞের 
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নংযত হুইয়! বৎসরাবধি প্রতি 
চতুর্দশীতে ইহাতে শ্নান করে, সে মহাদেবের সালোক্য লাভ 
করিয়। থাকে । মুনিগণ কহিয়াছেন শত বৎসর পধ্যন্ত জোন্ 
পুফরাতে স্নান করিলে যে কল হইয়া থাকে, বিন্ুদরোবরে 
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একবার মাত্র নান করিলে সেই ফল হইব়া থাকে । তাহার! 
আরও কহেন যে, চন্ত্র শুর্ধাগ্রহণকালে উপর্যপরি চারি বার 
কুরুক্ষেত্রতীর্ঘে নান করিলে যে ফল লাত হয়, বিন্ুনরোসরে 
একবার মাত্র সান করিলে তাহাই লাঁভ হইয়া! থাকে। 
অগ্টাবিংশতি যুগ ব্যাপিয়! বারাপর্ীতে তপশ্/ করিলে, গঙ্গা- 
দ্বারে প্রয়াগে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ক্রমাগত দশবৎসর যাত্রা 
করিলে যে ফল উদ্াহ্ৃত হইয়াছে, বিন্দুরোবরে একবার মাত্র 
শান করির! ত্রিভুবনেশ্বরের পূজা করিলে। কৃতিবাসের প্রসাদে 
সেই ফল লাভ হইয়! থাকে | 

বিক্ুসরোবরে শান, তর্গণ ও পিগদানাদি সম্থন্ধে পুরুষো- 
তমতত্বধৃত-ব্ক্গপুরাথ-বচন। যথা” 

“ভীর্থং বিন্দুসরে! নাম তন্মিন্‌ ক্ষেত্রে দ্বিজোতৃমাঃ | 
দেবানৃষীন্‌ মনুষ্যাংস্চ পিতৃন্‌ সন্তর্পয়েত্বতঃ ॥ 
তিলোদকেন বিধিনা মামগোত্রবিধানবিৎ | 
্াত্বৈব বিধিবত্বত্র গোইশ্বমৈধফলং লভেৎ ॥ 
পিগুং যে সংপ্রধচ্ছস্তি পিতৃভ্যঃ সরসন্তটে | 
পিতৃণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্বাস্তি ন সংশঘঃ ॥ 

হে ছ্বিজোত্বমগ্ণ । সেই একাত্কাননে রি নামে পুণা- 
তীর্থ আছে, তথায় মনুষ্য বিধিবৎ প্লান করিলে অশ্বমেধের ফল 
লাভ করিবে 3 এবং মনুষা, দেধখষি ও পিতৃদ্দিগের উদ্দেশে নাম 
গোত্র বিধিবৎ উচ্চারণ করিয়! তিলদ্বার] তর্পণ করিবে । সেই 
সয়্োবরতটে ঘে মন্তুষা পিতৃগণের উদ্দেশে পিও প্রধান করে, 
সে পিভ্বগপের অক্ষর তৃপ্তি দাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । যথ! চ কপিলগুরাণে। 
“ঙ্নাত্বা তটত্রিব যে! মধ্যে দৃষ্টা ত্রিসুনেশ্বরম্। 
জন্মজগ্মকভং পাপং তত্ক্ষণাদের নশ্ততি ॥৮ 
ঘেব্যক্কি, এই বিশ্ুসরোবরে 'স্বান করিয়। ভ্রিভুবনেশ্বরকে 
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ঈর্শন করে, তাহার জন্মজন্মটন্ভর কৃত সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইয়! যায় 1 পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে । যথা, 
পল্াত্ব! বিন্দুসরস্তীথে সৃষ্ট! তং কীর্ভিবাসসম্। 
সর্বপাপক্ষয়াদস্তে জ্যোতির্বো কমবাপুয়াৎ ॥” 

যেব্ক্তি বিন্বুসপরোবরে স্বান করিয়! কীর্তিবাসকে দর্শন 
করে, সে ব্যক্তি সর্ব পাপ হইতে মুক্ক হইরা অন্তে পরমপদে 
লীন হুয়। 

এরূপ অনেক পুরাপবচন উদ্ধৃত কর যাইতে পারে, 
যাহাতে বিল্ুদরোবর পুণ্যতীর্থ বলিয়া! কথিত আছে। এই 
সরোবরে ভেলার উপর আরোহণ করিয়া! অক্ষয্তৃতীয়া হইতে 
১২ দিবস পর্য্যন্ত প্রতাহ সন্ধ্যার অবাহিত পরে ত্রিভুবনেশ্বরের 
ভোগমূর্ডি, চন্দ্রশেথর চন্দনশূঙ্গাতে ভূষিত হইরা, বান্ুদেবের 
ভোগমৃত্তির সহিত জলক্রীড়া করেন। তদনস্তর দ্বীপস্থিত 
মন্দিরে আরতি তোগ গ্রহণ করিয়া! পশ্চিম্িগের বিশ্রামঘাটে 
বিশ্রাম করিয়! নগর সন্দর্শনাস্তর শ্বালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। 

পূর্বোক্ত সহস্র লিঙ্গেশ্বরের উত্তরে একটা পুরাতন মন্দিরে 
তীরেশ্বর রহিয়াছেন। দাধারণতঃ ইহার পুজা1 অতি সামান্ত 
হইয়! থাকে, কিন্ত চৈত্রগুরু-চতুর্দশীতে দমনক উৎদব উপলক্ষে 
তথায় ৰহছুলোকের সমাগম হইয়! থাকে । 

বিশ্ুমরোবরের পুর্বতীরে মণিকণিক1 ঘাটের উপরে অন্ত- 
বাস্ুদেবের মন্দির অবস্থিত । ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১৫৬ ফুট, 
ও প্রন্থে ১১৭ ফুট হইবে। ইহার প্রা্গণন্থ প্রাচীর ল্যাটরাইট্‌ 
্রস্তবে নির্মিত) মন্দিরটাকে চারিভাগ্গে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে। মূলমন্দির বহিঃসায়। দীর্ঘ প্রস্থে ২৩ ফুট, ভিতর্মার। 
দীর্ঘ গ্রন্থে ' ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পোতাথামল ৫ ফুট উচ্চ ও 
শিখরদেশশ্থিত কলস নিয্ন হইতে ৫* ফুট উচ্চে হইহবে। মোহন 
দীর্ঘ প্রন্থে বাহারসার। ০৩ ফুট ও ভিতরসান্! ১৯ ফুট ।. তৎপনে 


১১৬ তীর্ঘদর্শন। 


নাটমন্দির বাহারপাঁরা দীর্ঘে ২৯ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট এবং 
ভিতরসার! দীর্ঘে ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার 
পূর্ব ভোগমণ্ডপ বাহিরসার1 দীর্ঘে ২২ ফুট প্রস্থ ১৯ ফুট ও 
ভিতরসার! দীর্ঘে ১৯ ফুট প্রন্থে ১২॥ ফুট । মোহন ও নাটমন্দির 
ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অন্করণে নির্মিত ও উহার ছাদ পিরা- 
মিডের ন্যায় । এখানেও মুলমন্দির ও মোহন পুরাতন এবং 
নাটমন্দির ও ভোগমন্দির পরে নিশ্রিত হইয়াছে । ভোগমন্দিরে 
পঙ্কের কার্ধা আছে, অপর তিনটী লালবর্ণের স্তাগ্ষ্টোনে 
নির্মিত । সকণ গুলিতেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের স্তায় কার” 
কাধ্য দুষ্ট হয়। 

বিগ্রহ মূর্তিদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ। ইহার অপর নাম অনন্ত 
ও বান্থদেব। সুণ্তির গঠনে বিশেষ কোন পরিপাট্য নাই। 
উহ1 ৫ ফুট উচ্চ হইবে; রামমৃত্তির উপরে অনস্তদ্দেবের ফণা 
1বস্তারিত রহিয়াছে । সাধারণতঃ ষাত্রিগণ বিন্দুসাগররে ন্লান 
করিয়া অনস্ত বান্ুদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাদগের নিকট 
তুবনেশ্বরকে দর্শন করিবার অনুমতি লইবে; কারণ, পূর্ব ধৃত 
কপিলসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, তিনি আদিদেব এবং তাহার 
অনুজ। পাইয়। শঙ্কর ভুবনেশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। 
পূর্বধূত কপিলসংহিতার বচন দৃষ্টে সাধারণ লোকে মনে 
করিয়া থাকে যে, এই দেবালয়ই সর্ব পুরাতন ; কিন্তু ইহার 
গঠন ব। অবস্থা তাহা প্রমাণ করে ন।। ইহার প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
দেওয়ালে ছই থানি প্রস্তর ফলকে ছুইটী সংস্কৃত অনুশাসনপত্র 
ক্ষোদ্দিত ছিল ; তাহার একখানি ৰন্ষেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে ও 
অপর থানি বানুদেব সন্বন্ধে। বাসুদেবের অনুশাসনথানিতে, 
রাজ। হরিবর্মা ও তাহার মন্ত্রী ভবদেবভট্রের নামোল্লেখ আছে। 
ভবদেবভষ্ট ও বাচম্পতিমিশ্র সমকালীন লোক ছিলেন। 
ইহারা ১১ শতাব্িতে প্রাদুর্ভৃত হয়েন। তএব এই হিসাবে 


একাসত্কানন । ১১৭ 


ইহা ১১ শতাবিতে নিশ্িতি হইবে তাহার সন্ত নাই । আমর! 
তথা হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়া! দেবপ্রসাদ গ্রহণানস্তর চন্দন- 
শৃঙ্গোৎসব সন্দর্শন করি। এই উৎসবে কপিলেশ্বরের ভোগমৃত্তি 
আলিয়! যোগ দিয়! থাকেন। যেমন পুরীতে লোকনাথেশ্বর 
জগন্নাথদেবের তোষাথানার দাওয়ান, সেইরূপ কপিলেশ্বর ও 
ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানার দাওয়ান। এই কারণ তাহার 
ভোগমূর্তি ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানায় রাত্রিতে অবস্থিতি 
করিয়। পুনর্বার প্রাতে ম্বস্থানে গমন করেন। 
আমরা সময়াভাবে কোটিতীথেশ্বর, ৰন্ধেশ্বর, ভাঙ্করেশ্বর, 

রাজরাণী-মন্দির, মুক্তীশ্বর, গৌরীকুণ্ড, কেদারেশ্বর, পিদ্ধেশ্বর 
পরমহংসেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, রামেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রভৃতি 
বিগ্রহ সন্দর্শন করিতে পারি নাই। ইহাদ্িগের মধ্যে কপিলে- 
স্বর মাহাতআ্সাই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। কপিলেশ্বরের ডৎ- 
পত্তির বিষয়ে কপিল সংহিতায় দুষ্ট হয় যে, কপিলদেব তথায় 
তপন্ত। করিয়। মহাঁদেবকে সন্তষ্ট করিলে, তিনি বর দিবার জন্ত 
উপস্থিত হইলে তিনি বর প্রার্থন। করিয়। কহিলেন যে, প্রথম 
বরে আপনি পিঙ্গরূপে এইস্থানে অবস্থিতি করুন, তাহ। হইলে 
আমি আপনাকে পুজ। করিতে সমর্থ হইব। দ্বিতীয় বরে, এই 
স্থানে একটা কাম্যগ্রদ কুণ্ডের উৎপত্তি হউক, যাহাতে ন্নান 
করিলে লোকের সর্ব কামন৷ পুর্ণ হইবে। তৃতীয় বরে, প্রসাদ 
লাভ হউক । শিব তথাত্ত কহিলে তথায় লিঙ্গ ও কুণ্ডের আবি- 
ভাব হইল। এই লিঙ্গ কপিলেশ্বর ও কুণ্ড কপিলকুণ্ড নামে 
খ্যাত। কুণুটা দীর্ঘে ২২০ স্কুট ও প্রস্থ ১৬৪ ফুট এবং ইহার 
গভীরতা ১৬ ফুট । ইহার চতুর্দিক প্রস্তর সোপানে বাঁধান। 
ইহাতেও একটা স্পীং আছে, তাহ হইতে অধিক পরিমাণে জল 
নির্থত হুইর় থাকে, ইহার জল উত্তম। কপিলেশ্বরের প্রাঙ্গণ 
সবীর্ঘে ১৭৮ ফুট প্রস্থে ১৭২ ফুট, ইনার দেওয়াল ৮ ফুট উচ্চ। 


১১৮ তীর্ঘদর্শন। 


মন্দিরটা যথাক্রমে মৃলস্থান, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগযগুপে 
বিভক্ত । এই লিঙ্গটা দেখিতে তত ভাল নহে । লোকের বিশ্বাস 
কপিলেশ্বরের কৃপায় ছুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগীও আরোগ্য লাভ 
করিয়া থাকে । উপসংহারে বক্তবা এই ষে, এই সকল স্থানে 
পূজার প্রণালীতে সাত্বিকভাঁব অপেক্ষা! আধিকাংশেই সামান্ত 
লৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 





পুকযোভ্তমক্ষেত্র । 


সমস্ত হিন্দুমাত্রেই পুরুষোতমক্ষেত্রের নাম অবগত আঁছেন। 
প্রতি বসর লক্ষাধিক যাত্রী পদত্রজে তথায় আগমন করিয়1 
থাকে । লোকের বিশ্বাগ জগক্লাথদেব যাঁহাদিগের প্রতি অন্ু- 
গ্রহ করেন, তাহারাই এই স্থানে বাধাবিত্ব উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে 
সমর্থ হয়। পরস্ত, উড়িধ্যা-প্রণালীর থননে কলিকাত্ব। হইতে 
কটক পর্য্যন্ত দুইটী নূতন জল পথ হওয়ায়, কলিকাতা হইতে 
যাত্রী গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । একটী আলপথে, কলি- 
কাতার করলাঘাট হইতে হোর্মিলার কোং বাম্পীযর় পো 
গেঁগখালি হই নালকুল পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে; পরে স্তথ। হইভে 
ইন্ডিয়ান জেনারেল ভীম নেভিগেসন কোর বাম্পীয় পোত কটক 
পর্ধযক্ক প্রতি সপ্তাহে ২বার করি! যাইয়। থাকে। ইহক্ষে 
ওঁপকৃপিক প্রণানীর পথ কহে। ইহাতে বাইজ্ে « দিবলে 
কটকে পৌছান ফায়। কলিকাত। হইতে কটক পর্য্যস্ত ডেকু 
পেলেঞারের ভাড়া ৩২ টাক!1। ২য় শ্রেণীর ভাড়া ৯২২ এবং 


পুরুযোতমক্ষেত্র ৷ ১১৯ 


১ম শ্রেণীর ২৪২ টাক] । দ্বিতীয় পথে, কলিকাতা'র করল! ঘাটে 
ইও্ডয়ান্‌ জেনারেল ছ্টীম নেভিগেসন কোংর সসুদ্রগামী বাষ্প 
পোতে উঠিয়া সাগর দিয় চাদবাজি যাইয়া, তদনত্তর ক্ষুত্ত্র বাষ্প 
পোতে করিয়। ৰাগ্ধণী দিয়া এল্বার থাল হইয়া কটকে যাওয়া 
যায় । এই পথে ফাইলে ৪র্থ দ্রিবসে কটকে পৌছান যায়। ইহা- 
তেও কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যস্ত ডেকু পেসেঞ্জার ৩৭ টাকা, 
হয় শ্রেণীর ১২।* ও ১ম শ্রেণীর ২৫২ টাকা ভাড়!। ইভাতে সমুদ্র 
মধ্য দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সাধারণ যাত্রীররীয়ই পুর্ব পথ 
দিয় যাতায়াত করিয়া! থাকে । কটক হইত টি 

মাইল পাকা রাস্ত। ও তাহার ছুই পাশে বৃকষপ্রেণি আছে । প্রতি 
৩ মাইল অন্তরে একটী করিয়া চটী আছে। এই স্থানে আবৃত 
গরুর গাড়ী ও শ্রিং কেরাচি গাড়ী পাওয়া যায়। গরুর গাড়ীর 
ভাড়া রোজ ১২ টাকা ও কেরাচির রোজ ২৯ টাকা। আমরা 
ৰহ দিন হইতে এই তীর্থ সনর্শন করিতে অভিলাষী ছিলাম, 
এক্ষণে স্থবিষ! হওয়ায় কটক হইতে তথায় গমন করি। কটক 
হইতে ৩৩ মাইল দূরে মুকুন্দপুর গ্রামে একটা বৃহৎ দীর্থিক! 
ও গ্রোপাল জীউর পুরাতন মন্দির আছে।' মন্দিরটার ছাদ 
পড়িয়া গিয়াছে, গঠনদৃষ্টে ৰোধ হয় ইহা অনঙ্গ ভীমদেবের 
সময় নির্শিত হইগ্পাছিল। ইহার মোঁহনাংশের আবরণ হওয়ায় 
তাহাতেই বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে । ইহা বালগোপালের যৃষ্তি, 
ইহার' চতুষ্পার্ষে গাভী ও গোবৎস সকল দীড়াইয়া' তাহার 

বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। মৃত্তিটা দেখিতে অতি 'সুন্দর। 
দীর্থকার চন্দনোৎ্সব হইয়া থাকে বলিয়া উহার ষধাস্থলে 
একটা মণ্ডপ আছে। ৩৭ সংখ্যক মাইল ষ্রোনে, সাতনাল! নামে 
পোল, আছে। ইছা একটা হিন্তুর পুরাতন কীর্তিম্বক্বপ। ৩৮ 
সংখ্যক যাইল ষ্টোন হইতে পশ্চিম দিকে ক্সরসিংহের রাস্তা 
গিয়াছে ও পূর্বদিকে বরালগ্রামে বানুকেশ্বর বিরান কর্সিতে" 
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ছেন। ইহা! কেশরীরাতদিগের প্রতিঠিত ও পুরীর প্রসিদ্ধ অষ্ট 
শস্ভুর অন্যতমঞ্ণ | 

অনস্তর, ৪৪ সংখ্যক মাইল ষ্টোনের সন্নিকটস্থ তুলসী চত্বর 
নামক গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তথ! হইতে ৬জগন্নাথ- 
দেবের ধ্বজ। অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়। থাকে । পরে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর 
হওয়া যায় ততই মন্দিরের অর্ধেক পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনুমান 
৪৮ মাইল দূরে হরেকৃষ্পুরের চ্টার নিকট ;বৃছৎ দীর্থিকার 
তীরে গোপীনাষ্রের মন্দির রহিয়াছে । তৎপরে, চক্রবর্তী পত্তনে 
গোপীনাথ ও সুিনী়রের মদ্দিন। অন্তর, ৫* মাইলের অব্যব- 
হিত পরেই 'আঠারনালা* পার হইতে হয়। ইহাঁও একটা পূর্ব 
হিন্দুকীর্তি। মতস্তকেশরী ১০৩৮--১০৫* খুঃ মধো ইহা নির্মাণ 
করিয়! “মুটিয়া” অথবা মধুপুর নদীর পারাপারের স্থবিধ! করিয়া! 
দেন। আঠারটী ফোকর থাকাতে ইহা *আঠারনাল।” নামে 
খ্যাত হইয়াছে। ইহার নির্মাণ বিষয়ে ছুইটী প্রবাদ আছে। 
১ম প্রবাদ এই যে, রাজ! ইন্জ্রদাম্ যাত্রগণের পারাপারের 
শবিধার জন্ত আপনার অষ্টাদশ পুক্রকে বলি দিয় তাহাদিগের 
মস্তক প্রত্যেক নালাতে প্রদান করেন। বোধ হয় মত্ম্য- 
কেশরীকে উদ্দেশ করিয়! ইন্দ্রহ্যয় বল। হইয়াছে । যাছ। হউক, 
গেতু নির্ধাণকালে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সন্তষ্ঠ করিবায জন্ত 








* ১ নীল্কঠেম্বর । ২ লোকেশ্বর ।/উভয়ই পুরী সহরের মধ্যে | ৩ হটে- 
স্বর। ইহা"খুড়দর নিকট জল্তিরি গ্রামে বর্তমান আছে। এথানে প্রতি 
বৎসর মকরসংক্রাস্তিতে মেল। হইয়া থাকে ।৪ ধালুকেশখবর । পুরী হইতে 

* ৮ মাইল দূরে বরালগ্র/মে অবস্থিত । ৫ ভিতুবনেশ্বর । ইহ! পুরী হইতে ৩৩ 
মাইল দুরে তুবনেখরে অবস্থিত । ৬ ভুবনেশ্বর । ইহ! কোটাদেশ পরগণায় 
পূর্ব্বোক্ত ভূষনেশ্বর হইতে ৮ মাইল দুরে । ৭ কগিলেশ্বর । ইহা ভূবনেশ্বরের 
১ মাইল দক্ষিণে । ৮ বটেম্বর | ইছা। মহানঘীর শাখানদী চিজোৎপলার 
তীরে অবস্থিত । 
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নরধলির আনশ্তাক, এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়া ষায়। পশ্চিম-উত্তর-বঙ্গ-রেল নির্মাণের কালে কোনও 
একটা সেতু আরম্ভ হইলে, নরবলি দিবার নিমিত্ত ছেলে ধরা 
হইতেছে এইনপ জনরব উঠিয়াছিল। তৎকালে কোন পশ্চিম- 
উত্তরবাসী বন্ত্রবিক্রেতাঁকে ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া হত্যা কর। 
হইয়াছিল, ইহ! ৰোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আবার 
১৮৯* খৃঃ ডিসেম্বরে বিজয়বাড়ার কুষ্ণানদীর উপর লৌহ-সেতু- 
নির্মাণ-কাধ্য আরম্ভ হইলে, এইরূপ জনরব উঠিয়া থাকে বে, 
সেতুর জন্য ২৫*শত নর-মস্তকের আবশ্তক, এজন ইঞ্জিনীয়ারিং- 
চিফ, বিভাগীয় ম্যাজিষ্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রত্যেক 
মনুষ্য জন্ত ১০০২ টাক। দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গুপ্ত- 
চর সকল ছেলে ধরিবার জন্ ফিরিতেছে। দিবসত্রয় মধো এই 
জনরব বিজয়বাড়। হইতে কৃষ্ণাডিষ্াক্ট ও গোদাবরীভিস্রীক্ট দ্বয়ের 
সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহানত্তে সকল লোকেই 
অতিশয় ভীত হয়। অনস্তর, ২৩শে ডিসেম্বর কোন পাঞ্জাবী 
কুলী নীতানগর হইতে বিজয়বাড়ায় আতিয়া, বাজারের কোন 
বারবিলানিনীর ঘরে যায়। এই বেশ্তার একটা ক্ষুদ্র সন্তান ছিল। 
পাঞ্জাবী শিশুটাকে আদর করিবার জন্য ক্রোড়ে লইয়াছিল, 
কিন্ত বালকটা কীদিয়। উঠিলেই, তাঁহার মাত পুর্ববোক্জ জন- 
রবানুলারে পাঞ্জাবী সে দিবস তাহার বালকটাকে চুরি করিতে 
আসিয়াছে ভাবিয়া, চীৎকার করিয়। উঠিল। পাঞ্জাবী তাহ। না 
বুঝিয়া, সে দিবস যাহ! দিবে, তাহ হম্ত-সঙ্ষেতে কিল, কিন্তু 
বারবিলাসিনী তাহ! বুঝিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার 
করিয়া উঠিলে, তথায় তৈলঙগীর! আসিস উপস্থিত হইল। পাঞ্জাবী 
উর্দূভাষায় আপনার বক্তব্য বলিলেও, তাহার? তাহা বুঝিতে ন। 
পারিয়, পাঞ্জাবীকে ইঞ্জিনীয়ার লাহেবের ছেলেধরার গুগ্তচন্ত 
ভাবিয়া, অতিশক্, প্রহার কৰ্রিতে থাকিল। পাগ্রাবী প্রহার 
৯৯ 
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খাইয়া উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়! প্রস্থান করিলেও, তাঙারা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বাজারে অপর কয়েকটা পাঞ্জা- 
বীকে দেখিয়া) তাহাদিগ্রকেও গুপ্তচর ভাবিয়। আক্রমণ করিল । 
ক্ষণকালমধ্যে সহআধিক তৈলঙ্গী লগুড় হস্তে মার মার করিতে 
করিতে হঠ্জিনীয়ারিং-চিফকে পর্য্যস্ত আক্রমণ করিতে যাইল। 
এই সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে পীতানগরে পৌছিল। তখন সমস্ত 
পাঞ্জাবী কুলী থেপিকা মার মার শব্দে আসিতে থাকিল। ইতি- 
মধ্যে এসিস্টেন্ট ম্যাজিষ্েট, ও এসিস্টেপ্ট পুলিস স্ুপারিন্‌- 
টেপ্ডেপ্ট প্রভৃতি রাজকন্মচারীরা পুলিস ফৌজ সঙ্গে করিয়! 
তথায় অসিয়। উপস্থিত হইল এবং উভয় দলকে নিরস্ত করিল। 
এই ঘটনার কয়েক দিবল পরে ছুইটী ইউরেপিয়ন্, বিজয়বাড়া 
হইতে পদব্রজে স্ুজবিড্‌ অভিমুখে যাইতেছিল, ' তাহার! এন্সুর- 
প্রণালী পার হইতে যাইলে, তথাকার গ্রামবাসীর! তাহাদিগকে ও 
ছেলেধরার চর ভাবিয়া এতই প্রহার করিয়াছিল যে, তাহার! 
তাহাতে মৃতপ্রায় হয়। আবার সেই দ্বিবস অপরাহে মুস্তাবাৰ 
গ্রামের নিকট ছুইটা লোক কুলীর ক্যাপ যাইয়া, কুলীদিগকে 
ধমকাইয়া কহে, পয়সা দ্িবিতো দে, নতুবা তোদের ছেলে 
লইয়! যাইব।” কুলির! তাহাতে ধেপিয়া তাহাদের উদ্য়কেই 
ৰন্ধন করিয়া! রাখে । এই সমস্ত ব্যাপ্রারে চারিদিকে অশাস্তি 
হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হেড্-কোয়াটার ছাড়ির়। বিজগ়্- 
বাড়ায় আমিতে হয় । যাহার! দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রায় বিংশাধিক লোককে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা- 
বাদ দেওয়। হয়। অনন্তর, পুলিসন্বার। সর্ধত্র মিথ্যা! জনরৰ 
বলিয়। ঘোষণা করিলে পর, ইহ! প্রশমিত হয়।। 

“আঠার নাগা” নিন্মাণের দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, পরম 
ভাগবত চৈতন্তদেব কোন সমগ্জে পুরীর পিকে যাইতে ইচ্ছ। 
করিয়া, উক্ত স্থানে আসিগা, বন্াপ্রযুক্ত নদীটাকে খরআোত। 
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দেখিয়া, সেই স্থানেই রাব্বি যাপন করেন। ভগবান্‌ জগন্নাথ 
গৌরাঙ্গের কষ্টে ব্যথিত হইয়া, রাত্রিকাল মধোই একটা সেতু 
নিম্দাণ করিতে বিশ্বকর্্মাকে আদেশ দেন। ভাহার আদেশ 
অনুসারেই দেবশিল্পী রাত্রিমধ্যেই ইছ। নির্মাণ করেন। 
যে সকল যাত্রী পদব্রজে পাগ্ডার সেতোর সহিত পুরীতে 
গমন করে, তাহাদিগকে সেতো দূর হইতে মন্দিরধবজ। দর্শাইয়| 
আঠারনাল! পার হইবামাত্র ধবজা-দর্শনী বপিয়া, প্রত্যেকের 
নিকট অন্তত ১২ টাকা করিয়! লইয়! থাকে। 
আমরা রাত্রি গাকিতে থাকিতেই আঠারনাল! পার ভইয়! 
যাইয়া; পরে, অতি প্রতাষেই পুরীর নরেন্ত্র-সরোবরের ধারে 
আমিলাম এবং তথা হইতে পদব্রজে দেবালয়ের পূর্বমিংহদ্বার 
ইয়া লবণসমুদ্রের সৈকতভূমির সাধারণ ডাকবাঙ্গালায় আশ্রয় 
লইলাম। অনগ্তর, প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়। তীর্থদর্শনে 
বহির্গত হই । প্রথমে তীর্থো্পত্তির বিষয় বলিয়া, পরে আনরা, 
বে প্রণালীতে সন্র্শন করি, তাহা! বলিব । 
উত্কলথণ্ডে দেবোৎপত্তির বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা,--প্রলয়াবসানে 
বৃদ্ধা চরাচর সৃষ্টি করিয়া, তীর্থক্ষেত্র মকলকে যথাস্থানে সন্গি- 
বেশিত করত চিন্ত। করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে, 
আমাকে এই গুরুভার বহন করিতে হইবে না এবং ত্রিতাপা- 
উভূত প্রাণিগণ কিন্ধপে মুক্তিলাত করিবে । বঙ্গ এইরূপ 
চিন্তা করিয়া, ভগবানের স্ভব করিয়া, আপন মনোভাব ব্যক্ত 
করিলে, ভগবান্‌ বিষুণ কহিলেন । যথা, 
“নাগরন্ঠোত্বরে তীরে মহানদ্যাস্ত দক্ষিণে । 
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং ছি সর্বতীর্থকলগ্রদঃ ॥ 
তত্র যে মন্ত্ুজা বন্ধন নিবসস্তি সুবদ্ধয়ঃ। 
. জন্মাস্তরক্ভানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভোগিনঃ ॥ 
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নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়স্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ। 

একাত্্রকাননং যাবদক্ষিণোদধিতীরভূঃ ॥ 

পদাৎ পদাঁৎ শ্রেষ্ঠতম! ক্রমেণ পরিকীর্তিতা। 

সিন্ধুতীরে তু যো ৰন্দন্‌ রাজতে নীলপর্বতঃ | 

পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি স্ছুর্লভম্‌ ॥ 

স্ুরান্থরাণাং দুজ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছারদিতং মম । 

সর্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ ॥ 

ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্তেংহং পুরুষোত্তমে | 

সুষ্্য! লয়েন নাক্রাস্তং ক্ষেত্রং মে পুরুযোত্বমম্‌ ॥ 

যথা মাং পশাসি ৰন্ধন্‌ রূপচক্রাদিচিহ্কিতম্‌। 

ঈদৃশং তত্র গত্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ ॥ 

লীলাদ্রেরস্তবভূবি কল্পন্গ্রোধমূলতঃ | 

বারুণ্যাং দিশি যত কুণ্ডং রোহিণং নাম বিশ্রুতম্‌ ॥ 

তত্তীরে নিবসস্তং মাং পশ্তস্তশ্চর্মচক্ষুষ! । 

তদস্তস! ক্ষীণপাপা। মম সাযুজ্যমাপুষুঃ ॥” 

*লবণসমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে পৃথিবীর মধ্য সর্ব- 

তীর্থফলপ্রদ স্থান আছে। মানব পুর্বজন্মাঙ্জিত পুণ্যফলেই এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । যাহাদিগের অল্প পুণ্য ও ভক্তি 
নাই, তাহারা এই স্থানে বাস করিতে পারিবে না। একাম্র- 
কানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্য্যস্ত প্রতি পাদবিক্ষেপে ক্রমশঃ 
শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া! ৰৌধ করিবে । হে বন্ধন! সিস্কৃতটে যে 
নীলগিরি বিরাজ করিতেছে, তাহ! পৃথিবীমধ্যে অতি গুপ্তভাবে 
আছে; এমন কি, সে স্থান লাভ কর! তোমারও ছুর্লত জানিবে। 
আমার মায়ার দ্বার উহ! আবৃত বলিয়া দেব-দানবগণও তাহ! 
জানিতে পারে নাই । আমি সর্ধ-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক নিত্য ও 
অনিতাকে অতিক্রম করিয়া, সেই পুরুষোত্বম-ক্ষেত্রে শরীর 
ধারণপুক্ষক'বাঁস করিতেছি । এই ক্ষেত্র স্থষ্টি বা প্রলয়ের অধীন 
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নহে। বন্ধন এখানে চক্রাদিচিহ্িত আমার যে মুর্তি দর্শন করি- 
তেছ, সেই স্থানে ইহার অনুরূপ মূ্তি দর্শন করিবে। নীলাদ্রি্র 
মধ্যস্থলে যে কল্পবট আছে, তাহার পশ্চিমভাগে “রোহিণ, 
নাম কুণ্ড আছে। মানবগণ সেই কুণ্ডের সমীপে চর্মচক্ষু দ্বারা 
আমাকে দর্শন করিয়।, ও কুণ্ডের নিন্ধল বারি পানকরত নিষ্পাপ 
হুইয়া আমার সাধুজ্য লাভ করিবে ।% 

ভগবানের বাক্য অবসান হইলে, বন্ধ! নীলাদ্িতে আসিয়। 
বিঞু-কথিত সমস্তই দর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে একটী কাক 
তথায় আলিয়! রোহিণকুণ্ডে অবগাহন ও জল পান করিয়া 
ভগবানকে দর্শন করত কাকদেহ পরিত্যাগানস্তর বিঞ্ুুমুপ্তি 
ধারণপুর্বক নীলমাধবের পার্থে অবস্থিতি করিল। এদিকে 
ধর্মরা তাহ! অবগত হইয়া ত্বরায় তথায় আসিয়াঃ ভক্তভি- 
ভাবে ভগবানের স্তব করিলে, তিনি সন্তষ্ট হইয়া লক্ষমীকে 
ইঙ্গিত করিলে পর, কমল! কহিলেন) ধধর্্মরাজ ! তুমি আশঙ্কা 
করিতেছ যে, যদ্দি সকল জীবই এই স্থানে আসিয়। কাকের 
মতন মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাকিবে ন1। 
ইহা অমূলক আশঙ্ক! মাত্র ; কারণ, পুরুযোত্তম-ক্ষেত্র বাতীত 
অন্ত সকল স্থানেই তোমার আধিপত্য রহিল। এই ক্ষেত্রে 
কর্মফল কোন কার্য্যকারী হইবে না। অধিক কি; হৃষ্টিকর্ত। 
পিতামহেরও এস্ানে আধিপত্য নাই। অতএব, হে রবি- 
নন্দন! প্রাণিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি তাহা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিবে । পরাধ্ধীকাল পর্য্যস্ত আমার! নীল- 
কাস্তমূর্তিতে এই স্থানে বিরা্দ করিব। অনন্তর, অপরাদ্ধের 
প্রারস্তে শ্বেতববাঁহকল্পান্দে দ্বায়সভুব মন্বস্তরে ৰঙ্দার পঞ্চম 
সন্ততি রাজ! ইন্ত্রত্যয় এই স্থানে আমিবার পুব্বেই আমার! 
অন্তর্থিত হইব। পরে, ইন্্রছায় শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, আমর। 
পুনর্ধার দারুময়ী চারিটী মুর্তিতে আবির্ভূত হইয়া অপরার্ধকাল 
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পর্য্যস্ত এই স্থানে অবস্থান করিব। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান কর।” 

অনন্তর, অপবার্ধের প্রারস্তে স্বায়ন্ূব মন্বস্তরের দ্বিতীয় সতা- 
যুগে অবস্তিনগরে ধর্মমাত্মা সত্যবাদী সাত্তিকাগ্রগণ্য প্রজাপতি 
তইতে পঞ্চম পুরুষ, ইন্ত্রছ্যন় নামে রাজ! প্রাদুর্ভূুত হয়েন। 
তিনি পরম ভাগবত ছিলেন। কোন এক দ্বিবস পূজার সময় 
বিষুমন্দিরে গমন করিয়া! কয়েকটি বেদপারগ পণ্ডিতকে দর্শন 
করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই চর্মচক্ষু 
দ্বার সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারি, ঈদৃশ পবিত্র 
ক্ষেত্র যদি কোন স্থানে খাকে, তাহ! হইলে তাহ! আমাকে 
বলুন। তথায় একটা তীর্থাটনশীল ধার্মিক পণ্ডিত উপস্ডিত 
ছিলেন । তিনি তাহ শ্রবণ করিয়া! কহিলেন ; “রাজন! আমি 
ৰাল্যকালাবধি বহু তীর্থপর্যাটন করিয়াছি এবং তীর্থপধ্যটকের 
নিকট হইতেও ৰহু তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি) কিন্ত 
দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ওডদেশে কাননাবৃত নীলপর্ধতে পুরুষোত্তম 
নাম ক্ষেত্রে ক্রোশব্যাপী একটী কল্পবট আছে; তাহার ছায়। 
আশ্রয় করিলে, ৰন্ধহত্যাদি মহাপাতকও বিনষ্ট হুয়। উহার 
পশ্চিম ভাগে রোহিণকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পূর্বভাগে 
নীলেন্দ্র-মপি-নির্ষিত সাক্ষাৎ কৈবলাদায়িনী ভগবানের এক 
মূর্তি রহিয়াছে । এ রোহিণকুণ্ডে স্নান করিয়া ভগবানের মূর্তি 
দর্শন করিলে, জীবের সর্বপাপ নষ্ট হইয়। মুক্তিলাভ হইয়৷ 
থাকে । রাজন! আপনিও তথায় যাইয়া সেই ভগবানের মুর্তি 
দর্শন করুন।” তপন্থী ৰান্ধণ রাজাকে এইরূপ বলিয়া, সব্ব 
সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন । রাজ! তত্শ্রবণে চমত্কৃত হইয়া 
তদ্দর্শনাভিলাষী হইলেন এবং পুরোহিতের ভ্রাত। বিদ্যাপতিকে 
তাহার বথার্ধত! জানিবার জন্য প্রেরণ করিপেন। বিদ্যাপতি 
তথাক্প গমন করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মহানদী। পার হইয়া 
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দপ্ষিণ-সাগর তীরে উখ্িত হইলেন এবং চতুর্দিকে অরণা 
দেখিয়া! কুশাসনে সমাসীন হুইয়! একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ম্মরণ 
করিতে থাকিলেন। অনস্তর, অরণা মধ্যে বেদধ্বনি শ্রবণ 
কপ্িয়। নীলগিবির পশ্চাৎ ভাগে শবর-হ্বীপে শবরালয়ে প্রবেশ 
পূর্বক দণ্ডায়মান থাকিলেন। তদনস্তর, বিশ্বাবন্থ নামধারী 
এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পৃজ! সমাপনাস্তে নির্মাল্য চন্দন ও 
ভোগাবশি লইয়া! পর্ধত হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল এবং বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া তাহার আসিবার 
উদ্দেন্ত জানিয়! প্রথমে তাঁহাকে দেবদর্শন করাইতে অসন্মত 
হইল, পরে ৰক্গশাপের ভয়ে তাহাকে সঙ্গে করিয়। রোহিণ- 
কুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইল । বিদ্যাপতি সেই কুণ্ডে অবগাহন 
করিয়া, হষ্টাস্তঃকরণে দূর হইতে নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণি- 
পাত ওস্তব করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হুইলাম। 
অনস্তর, শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া তত্প্রদত্ত ভোগান্ন 
ভোজন করিলেন। পরে, বিশ্বাবস্থর সহিত মিত্রত! স্থাপন- 
পুর্ধক রাজার জন্য নির্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলেন। অনস্তর, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শবরপতি- 
প্রদত্ত নির্মাল্য রাজকরে অর্পণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 
লেন। রাজা তত্শ্রবণে তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইয়। কহি- 
লেন) “হে বিগ্রবর ! আমি এইরাজ্য পরিত্যাগপূর্ধক প্রজা" 
গণের সহিত সেই ক্ষেত্রে গমন করতঃ বশত নগর, গ্রাম ও 
র্গ নিন্মাণ করাইয়া, পেই স্থানে বাস করিব এবং ভগবানের 
গ্রীতির জন্ঠ একশত অশ্বমেধ'যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিব। আমি তথার 
যাইয়া, প্রতিদিন শত শত উপহার দিয়া, ব্রত, উপবাস ও নিয়. 
মাদি দ্বারা ভগবানের পুর! করিব। ভগবান্‌ ভক্তের প্রতি অন্ু- 
গ্রহ করিয়া, অবশ্যই এ রাজ্যে আমাকে অভিষেক করিবেন । 
ইত্যবসরে নারদ এই স্থানে আনিয়া উপস্থিত হুইলে। বাজ 
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উখিত হইয়1 পাদ্য অর্ধ্য দিয়া তাহার সম্মীননা করিলেন । পরে, 
নারদ বিষুভক্তির ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, 'প্রয়াগ ও গঙ্গ। 
প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ, তপস্তা, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ত্রতনিয়মাদি দ্বার! 
সহত্্র বর্ষে যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়, তাহাকে কোটি কোটিগুণে 
বর্ধিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহ! বিষ্ণুতক্তির একাংশেরও 
সমান নছে। তদনস্তরঃ রাজার অভিপ্রায় অবগত হুইয়। নারদ 
তাহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে স্বীকার করিলেন। পরে, 
জৈষ্ঠ শুরুসপ্তমীয় পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে দেবদর্শন জন্য রাজ! 
স্বদরলবলে বহির্গত হইলেন । ক্রমে উৎকলদেশের সীমান্তে উপ- 
স্কিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, করালবদন। মুণমালা- 
বিভৃষিত চণ্ডিকাদেবীর সন্দর্শন ও পুজাদ করিলেন । তৎপরে, 
চিত্রোৎপল! নদীতীরে ধাতুকন্দর নামক কানন মধ্যে মধ্যান্থিক 
কাধ্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওডু- 
দেশাধিপতি, সচিবগণের সহিত উপহার লইয়া! তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন ; “হে রাজন্‌ ! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অতি 
নিবিড় কাননাবৃত নীলাচল আছে, তাহা অতি হছর্গম শ্থান। 
লোকের কথ! দুরে থাক, দেবগণও তথায় গমন করিতে সমর্থ 
নহে । সম্প্রতি গুনিয়াছি, বিপ্র-প্রবর বিদ্যাপতি শবরপতির 
সাহায্যে নীলমাধবকে দর্শন করিয়া অবস্তিপুরে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলে, সেই দ্রিবস সন্ধ্যাকালে অতিশয় প্রবলবেগে বায়ু বহিতে 
থাকে, তাহাতে মহাসমুজ্জের প্রান্তরভূমি হইতে স্বর্ণ বর্ণের 
বালুকারাশি উডভীন হুইয়! ' চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়! নীলাচলকে 
আচ্ছাদিত করিয়াছে। তদবধি আমার রাঞ্ে অতিশয় হুর্ভিক্ষ 
ও মারিভয় জন্মিয়াছে।” রাজ। ইন্জ্রত্যন় এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিস! ভগ্নোৎসাহ হইলে, নারদ কহিলেন ; 'রাজন্‌! ইহাতে 
ভুমি বিস্মিত হুইও ন!, বিষুণভক্তের কোন কাধ্যই নিক্ষল হয় 
না। অতএব তুমি তথায় যাইলে, অবশ্তই ভগবানের মুর্তি দর্শন 
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করিতে পাইবে। বিষণ তোমার প্রতি কৃপ। করিয়! এই জগতে 
চত্ু্ধ। মুর্তি ধারণ করিবেন।” 

অনন্তর, রাজ! ইন্দ্ছায় মহানদী পার হইয়া একাম্রকাননে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। নারদ-প্রমুখাৎ তাহার উৎপত্তি- 
বিবরণ শ্রবণ করিয়! ত্রিভূবনেশ্বরের পৃজাদি করিলেন । ত্রিতু- 
বনেশ্বর তাহার পূজায় সন্ত হইয়া কহিলেন; 'রাজন্‌ ! তোমার 
সদৃশ বৈষ্ণব আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, তোমার বাঞ্চা 
চুল্পভ হইলেও অচিরকাল মধ্যে পুর্ণ হইবে । পরে, ইন্্র- 
দ্যয় পুরুষোত্বম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া, পথিমধো 
কপৌোতেশ্বর * ও বিব্বেশ্বর + সন্দর্শন করিয়, বিদ্যাপতিও 
নারদকে সঙ্গে লইয়! পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রাস্তভাগে নীলকণ্ঠের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথায় বিচরণ করিতে 
করিতে নানাবিধ ছুর্লিমিত্ত দর্শন করিলেন ; পরে, এই অশুভের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন ; “রাজন্‌! বিষণ 
হইও না। কারণ, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের প্রায়ই বিশ্ 
হইতে পুনর্বার শুতবৃদ্ধি হইয়। থাকে । আপনার পুরোহিতের 
অনুজ বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়! যাষ্টুলে পর, নীল- 
পর্বত বালুকায় আচ্ছন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে নীলমাধব পাতাল- 
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* পুরাকালে কুশস্থলীতে শঙ্কর তপন্া করিয়া এক্সপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি দেখিতে একটা কপোতের ন্যায় হ্ইয়াছিলেন। এই 
নিমিত্তই এই মূর্তিটি কপোতেশ্বর নামে বিখ্যাত । 

+ পুর্্বকালে দানবগণ মহীতল ভেদ করত ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণি- 
গণকে সংহার করিয়। ভোজন করিত । নারায়ণ এই অত্যাচার নিধারণের 
জন্য একটা বিশ্ব গ্রহণ করত মহাদেবের আরাধন! করিলেন এবং ধিবর মধ্য 
দিয়! পাতালে প্রবেশ করত সমস্ত দীনবগণকে সংহার করিয়া পুনববার 
প্রতাবৃত্ত হইয়া মহাদেবকে সেই বিবর দ্বার রক্ষার জন্থ স্থাপন করিলেন । 
সেই অবধি এই লিঙ্গ বিষ্বেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। 
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পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধি মর্ত্যলোকে ভগবানের 
দর্শন অতি দুল্লভ হইয়াছে ।, 

রাজ, নারদের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বজ্জাহত 
তরুর স্ায় ভূতলে পতিত হইয়1 মুচ্ছিত হইলেন এবং পুনরায় 
সংজ্ঞালাভ 'করিয়। বহুবিধ বিলাপ করিলেন । নারদ রাজার 
বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কছিলেন; 'রাজন্‌! শুভকাধ্ো 
নান! বিশ্ব হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিষণ হইও না। এক্ষণে 
প্রকৃতিস্থ হইয়! এই ক্ষেত্রে অবস্থান করত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়! গদাধরকে সন্তুষ্ট কর, তাহ। হইলে তিনি দারুময় 
চতুষ্টয় কলেবরে আবির্ভৃভ হইবেন এবং ভূমগুলে সেই ঘূর্তি 
ভগবানের অবতারবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইৰে। 

রাজা নারদ-বাক্া শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠের পৃজ1 করিলেন 
এবং তাহার অনতিদুরে শ্বাতি-নক্ষত্রযুক্ত জো্ঠ শুরু দ্বাদশীতে 
নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহার সম্মুখে যজ্ঞস্থান স্থির 
করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । যজ্ডের ষষ্ঠ রাত্রে 
চতুর্থ প্রহরে স্বপ্রে শ্বেতত্বীপে ভগবানের অপুর্ব মূর্তি সংদশন 
করিলেন । নারদ তাহ! শ্রবণ করিয়া বলিলেন) “রাজন্্‌! 
অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছ, অতএব ১* দিবসের মধ্যে 
ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে) তোমার এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই 
কমলাপতি প্রত্যক্ষগোচর হইবেন । 

অনন্তর, যজ্ঞ সমাপন কালে যাঁজ্জিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক 
স্ততিপাঠ করিতে থাকিলে, অন্যান ৰান্গণগণ আসিয়া ভূপতিকে 
কহিল? 'রাজন্‌! এই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহাবৃক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে, আমর! তাহ! দর্শন করিয়। আপনাকে বলিতে 
আসিয়াছি। সেই বৃক্ষ রক্তবর্ণ ও তাহাতে শঙ্খ, চক্র ও গদার 
চিন আছে। এইরূপ বৃক্ষ আমর! পূর্বে কখনই দেখি নাই, 
তাহার মৌগন্ধে বেলাতৃমি আমোদিত হইয়াছে দেবধি নারদ 
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তত্শ্রবণে ঈষৎ হাশ্ত করত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
রাজন! তোমার সৌভাগ্যবশতঃ যজ্ঞের ফলশ্বরূপ এই কাষ্ঠ 
আসিয়াছে; এ মহাবৃক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে *। 
তুমি ন্বপ্নযোগে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যেরূপ মূর্তি দর্শন করিয়া- 
ছিলে, সেইরূপ মূর্তি চতুষ্টর এই কাষ্ঠে নিম্মাণ কর। এক্ষণে 
অবভৃথ ন্লান করিয়া, মহাসমুদ্রের তীর হইতে মহোত্সবের 
সহিত সেই বৃক্ষকে আনয়ন কর?” 

অনস্তর, তাহা যথানিরমে আনীত হইয়া রত্ববেদীর উপর 
রক্ষিত হইলে, এক আকাশবাণী হইল যে, “ইহা পঞ্চদশ দিবস 
বেষ্টন করিয়া রাখ । পরে, এক বুদ্ধ সুত্রধার আপিয়া বেদীমধ্যে 
প্রবেশ করিলে, তোমর দ্বাররুদ্ধ করিবে ; যে পর্যযস্ত ভগবানের 
কলেবর নিম্মাণ না হইবে, তদবধি তোমর1 বহির্ভাগে বিবিধ 
বাদ্যধ্বনি করিবে। ভগবানের নির্নাণধ্বনি যে কেহ শ্রবণ 
করিবে, সে নরকে গমন করিবে। তৎকালে যে বেদীমধ্যে 
প্রবেশ বা! তদভ্যন্তর দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। 
সেই মৃর্তিমধ্যে ভগবান্‌ আপনিই আবির্ভূত হইবেন।' রাজ। 
এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ততৎ্সমস্তই নিষ্পন্ন করিলেন। 
অনস্তর, বিশ্বকর্্ম। স্থত্রধাররূপে উপস্থিত হইল এবং বেদীমধ্যে 





* ব্রন্গদারু সম্বন্ধে পুরুধোত্মম-তত্বধৃত বচনার্দি যথা,--. 
“আদৌ যৎ দারু ল্লবতে 1সন্ধোঃ পারে অপুরুষমূ। 
তদালভম্ব দুর্নো তেন যাহি পরং স্থলম্‌ ॥ 


অন্ত ব্যাখা। সাঙ্থায়নভয্যে । আদে বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্থমানং বৎ দার 
দারুময়পুরুষোত্তমাখ্যদেবতাশরীরং প্লবতে জলন্তোপরি বর্ততে অপুরুষং 
নিশ্াতৃরহিতত্বেন অপুরুষং তত আলভম্ব দারনো হে হোতঃ তেন দারুময়েন 
দেবেন উপাশ্তমানেন পরং স্থলং বৈষ্থবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ । অথর্ধববেদেইপি 
আদৌ যৎদ্বারু প্লবতে সিদ্ধোন্দধধ্যে অপুরুষম্‌। তদ[লভন্ব দুরনে। তেন যাহি 
পরং স্থলমূ। অত্রাপি তখৈবার্থঃ। মধ্যে তীরে &” 
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প্রবেশ করিল। পরে ক্রমশঃ পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে, 
রাজ। স্বপ্নে যেরূপ নূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ 
মূর্তি জ্োষ্ঠ পূর্ণিমাতে নির্মিত হইল। রাজা দেখিলেন, শঙ্খ- 
চক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্‌ লক্ষমীপতি, লক্ষ্মী, বলভদ্র ও স্দর্শনের 
সহিত দিব্য রত্বময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন । ভগবানের 
হল্ডতে গদা, মুষল, চক্র ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে । তাহার পার্খে 
বলভদ্র। তাহার শিরোভাগে অনস্ত ছত্রাকৃতি ফণাবিস্তা রপুরর্বক 
অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন। তাহার মস্তকে বত্বময় 
কিরীট । তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী 
চাকুবদনা সুভপ্রাদেবী। ইনি চৈতন্তরূপিনী লক্ষ্মী । এই দেবী 
কষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্তে ৰলদেবের রূপ চিস্ত। করিয়াছিলেন, 
এজন্য বলভত্রার আকৃতি ধারণপুর্ধক অবতীর্৭ণ1 হুইয়াছেন। এই 
দেবী নীলমাধবের ক্ষণকাল বিয়োগ সহা করিতে পারেন ন1। 
বলদেব ও কৃষ্চে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বলদেব ও স্থতদ্রা 
এক গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য লৌকিক ব্যবহার ও 
পুরাণে স্থৃভদ্রা বলদেবের ভগ্মী বলিয়। বর্ণিত আছে, কিন্ত লক্ষ্মী 
স্্রী-পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন। লক্ষী কখন স্ত্রী কখন 
পুরুষরূপে বিরাঞ্জ করেন। পুরুষবেশধারী তগবান্‌ কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশ- 
ধারিণী কমল! লক্ষী! দেব, গন্ধর্ব ও মনুষ্যলোকে ৰ্ন্গবিদের! 
পরমতত্ব অবগত আছেন, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের 
পরম্পর কিছুই বিভিন্নত! নাই। চতু্দিশ ভুবনমধ্যে পুগুরীকাক্ষ 
ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কেহই ফণাগ্রদ্বার। এই চর়াচর ৰদ্দাণ্ড ধারণ 
করিতে সমর্থ হন ন।) এই ৰক্াপ্ডের ভার বহন করেন যে অনন্ত 
তাহার নাম বলদেব, বন্ধবিদেরা তাহাকেও পরম-পুরুষকে একই 
বলিগ্ক। জ্ঞাত আছেন । তাহার শক্তিম্বরূপ। স্থৃভদ্রাদেবী ভগ্মী- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্‌ যাহাকে সর্ধদ! হস্তে ধারণ 
করিনা থাকেন, সেই লুঘর্শন চক্রই চতুর্থ মুর্তি। 
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অনস্তর, পুনর্ধার আকাশবাণী হইল; প্রাঁজন্‌ ! নীল- 
পর্ধতের উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বাধুকোণে 
শতহস্ত অন্তরে বে স্থানে নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন । 
তাহার উত্তরে যে প্রশস্ত ভূমি আছে, পরী ভূমিতে সহস্র-হক্ত 
উচ্ছিত তছুপযুক্ত আয়তনে স্বদৃঢ় একটা প্রাপাদ নিশ্মাণ 
করতঃ তাহাতে ভগবানের মুর্তি স্থাপন করিয়! প্রতিষ্ঠ। কর। 
পুৰের্ব এই নীলপর্ধতে ভগবান্‌ বিরাঁজমান ছিলেন। সেই 
সময়ে বিশ্বাবস্থ নামে বৈষ্বাগ্রগণ্য শবরপতি ভগবানকে পূজা 
করিত। রাজন! তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব 
জন্মিয়াছিল, সেই বিশ্বাবন্থুর যে সম্ততি আছে, তাহাদিগকে 
আনয়ন করিয়। ভগবানের লেপ-সংস্কার ও উত্সবাদি-কাধ্য 
নির্বাহের নিমিত্ব নিযুক্ত কর।* এই কথা বলিয়া! সেই অশরী- 
বিণী বাণী ক্রমশঃ নিরস্তা হইল? তখন বাজ। সাতিশয় প্রকুপ্লচিস্ডে 
বিশ্বাবস্থর সম্ততিগণকে আনয়ন করিয়া, দেৰের লেপ-সংস্কারাদি 
কার্যযনির্বাহ জন্য নিযুক্ত করিলেন। 

অনস্তর, রাজ! ইন্দর্যুক্ন দেবের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া, 
যথাবিধি তাহার গর্তৃপ্রতিষ্ঠ। করিলেন । পরে, নারদের সহিত 
ৰুক্ধলোকে গমন করিলেন । যখন তিনি তথায় গমন করিলেন, 
তখন বঙ্গ! সঙ্গীত শুনিতেছিলেন, এজন্য তাহার! কিঞ্চিৎ 
অপেক্ষা করিলেন। তদনন্তর, সঙ্গীত অবসান হইলে পর, বুদ্ধ 
তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া! কহিলেন? “রাজন্‌ ! তোমার 
অভিলাষ পুর্ণ করিতে আমি প্রস্তত আছি, কিন্তু সঙ্গীত অব- 
সান হইতে এক সপ্ততি যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার 
রাজা নাই, তোমার বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এপর্ম্যস্ত কোটি 
কোটি নরপতি রাজ্য করিয়! পরলোক গত হইয়াছে। দেবতা ও 
দেবপ্রাসদের কিঞ্চিন্াত্র চিহ্ন রহিয়াছে । অধুনা, দ্বিতীয় মনুর 
অধিকার। অতএব, এস্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়া, পরে 


১২ 
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খতু-পরিবর্তন হইলে, মত্ত্যলোকে গমন কর। দেবতা ও 
প্রানাদ নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সকল আহরণ কর? 
আমি পশ্চাৎ যাইতেছি ।* অনস্তর, রাজ! তাহার আজ্ঞা! শিরো- 
ধার্যা করিয়া স্বারোচিষ মন্তবত্তরে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ হইলেন 
এবং অনেক জঅনুসন্ধান করিয়া দেবমন্দিরের স্থান প্রাপ্ত হই- 
লেন। অনস্তর, নারদের উপদেশে তিন খানি রথ প্রস্তুত কৰি- 
লেন । গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত রথ পুরুষোত্বমের, পদ্মধবজ চিহ্কিত 
রথ স্ুুভদ্রার ও তলধ্বজ চিহ্নিত রথ ৰলদেবের । এই রথত্রত় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া! তাহাতে মুত্তিত্রয় আরোহণ করান হইল। 
অনস্তর, বঙ্গ! আপিয়। আজ্ঞাপ্রদান করিলে পর, ভবদ্বাজ মুনি 
বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে পুত্যানক্ষত্রযুক্ত গুরু অষ্টমী তিথিতে 
প্রাসাদ প্রতিষ্ঠ। করিয়। এক ধবুজ। স্থাপন করিলেন । তৎকালে 
ভগবান্‌ ইন্ত্রহ্যয়কে কহিয়াছিলেন যে, 

“ইন্জ্রত্যয় । প্রসন্নস্তে ভজ্য। নিষ্কামকম্মতিঃ | 

উত্ন্থজ্য বিত্বকোটীস্ত যন্মমায়তনং কৃতম্‌। 

ভগ্নেহপ্যেতশ্ত রাজেজু ! স্থানং ন তাজ্তে ময় |» 

*হে ইন্ত্রহ্যয়! তোমার ভক্তিযুক্ত নিষ্ষাম-কার্য্ে আমি 
প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোটি কোটি অর্গব্যয় করিয়া! আমার এই 
আয়তন নিল্মাণ করিয়া । কালে ইহা ভগ্ন হইলেও, আমি 
প্রস্থান পরিত্যাগ করিব ন11” ভগবান আরও বলিয়াছিলেন 
যে, "আমি অপরাদ্ধিকাল পর্যযস্ত এই দারুময়ী মুর্িতে অব- 
স্তান করিব” তৃদবধি ভগবান্‌ দরারুযুত্তিতে অনস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । 
পুরী অঞ্চলে ইন্জহ্যয় সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহ! উৎকল- 

খর্োক্ত বিবরণ হইতে কিঞিৎ বিভিম্ব। বিশেষতঃ) পাঞ্ার। 
সেই প্রবাদটী যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকে জানিয়া, নং স্থলে 
ভাহ। সংগৃহীত করিলাম । যথা" 
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ত্রেতাযুগে মুক্তিদায়ক বিষুমুর্তির অভাব হয়। পঙ্ঙিতেরা 
বিষুমূর্তি অন্বেষণ করিতে থাকেন । অবস্তীপতি ইন্ত্রত্যক্প বিষু- 
মূর্তি অন্বেষণ জন্ত চতুর্দিকে ৰান্ণ প্রেরণ করেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। প্র ৰাহ্ষণ 
পূর্বাভিমুখে যাইয়া নান! অরণ্য ও পাহাড় অতিক্রম করিয়। 
ওড়দেশে আসিয়া উপস্থিত হন ও ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে 
বস্থনামক কোনও শবরের আলয়ে আসিয়া গুনিলেন, নিকটে 
ভীষণ জঙ্গলমধ্যে নীলাচল নামে একটা পর্বত আছে, তথায় 
বিষু কমলার সহিত নীলমাধব মূর্তভিতে অবস্থিতি করিতেছেন । 
উক্ত বস্থু ভিন্ন আর কেহ তথাঁকাঁর পথ বিদিত নহে। ৰাঙ্গণ 
নীলমাধব দর্শনে অন্ত কোনও উপায় না দেখিয়! বন্ুকে হস্তগত 
করিবার অভিপ্রায়ে তাহার আলয়ে অতিথি হইলেন। পরে, 
কমে ক্রমে তাহার সহিত আত্মীয়তা জন্সিলে, তাহার কন্ঠার্‌ 
করপ্রার্থ হইলেন? বস্থুও আপনাকে ধন্ত মানিয়। ৰাঙ্গণ-হস্তে 
কন্া সম্প্রদান করিল। তদবধি উক্ত ৰান্দণ শবরালয়ে বসতি 
করিতে থাকিল। বস্থু নিত্য প্রাতে একাকী গুপ্তপথ দিয়! 
নীলাচলে যাইত । জঙ্গলমধ্য হইতে ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া, 
নীলমাঁধবকে নিবেদন করিত । নীলমাধব তত্প্রদত্ত ফলমূলাদি 
বিগ্রহমূর্তিতে ভক্ষণ করিতেন। অনস্তর, কিছুদিন গত হইলে, 
ৰাক্গণ শবর কন্তাকে কহিল, “আমি ৰাহ্ষণ হইয়াও কি নীপ- 
মাধকে একবার দেখিতে পাই না? তুমি তোমার পিতাকে 
বলিয়া যাহাতে আমি একবার মাত্র নীলমাধব মুর্তি দেখিতে 
পাই, তাহার উপায় কর। আর আমি একবার দেখিয়া আসিতে 
পারিলে, তোমাকেও সেই মূর্তি দেখাইতে পারিব।” পরে, 
কন্তা পিতাকে অনুরোধ করিলে, শবরপতি কছিল, "আমি 
তাহা নেত্রদ্বর বন্ধন করিয়! লহয়! যাইতে প্রস্তুত আছি। 
চতুর! কন্ঠ! পিতার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়! ব্বাহ্মণকে সমস্ত 
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বৃত্তান্ত কহিল এবং এক থলি সর্ধপ দিয়! বলিল, “তুমি যাইবার 
সময় পশ্চাৎ হইতে ইহ। ফেলিতে থাকিবে, তাহ! হইলে পুন- 
ব্বার ইহ! দেখিয়া! একাকী যাইতে সমর্থ হইবে । অনস্তর, শবর- 
পতি নির্দিষ্ট সময়ে জামাতার চক্ষে বস্ত্র বাধিয়। সঙ্গে লইল। শবর 
অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিল, ৰাক্গণও পশ্চাৎ হইতে গ্রোপনে 
সরিষ! ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। পরে, নীলাচলের উপরিস্থ 
বটবুক্ষতলে নীলমাধবের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, শবরপতি 
জামাতাঁর চক্ষের আবরণ খুিয়। নীলম্বাধবকে দেখাইয়া! পুন- 
ব্বার চক্ষু বাধিয়! স্বঘৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর, পর দিবস 
বাহ্ধণ একাকী গ্রোপনে সর্ধপ-চিহ্নিত পথ দিয়! নীলমাধব সমীপে 
উপস্থিত হইয়] তাহার স্তব করিতে থাকিল। এই সময় একটা 
কাক নীলমাধবের সম্মুখে পতিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হুইল, 
অমনি চত্ুভূ্জ মূর্তি ধারণপুৰ্কক বিষুণলোৌকে গমন করিল। 
বান্ষণ সেই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়। মুগ্ধ হইল এবং ভাবিল 
যদি বুক্ষ হইতে এইস্থানে পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তবে কিজন্য 
আমি আর সংসার মায়ায় ৰদ্ধ থাকি। ৰাহ্গণ এইরূপ ভাবিয়া 
বৃক্ষোপরি উঠিয়া পতনোনুখ হইলে, এই দৈববাণী হইল যে, 
পদ্বিজবর ! এরূপ সাহস হইতে নিবৃত্ত হও) অগ্রে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়! রাজ ইন্ত্রহ্যয়কে বিগ্রহ-দর্শনের সংবাদ প্রদান কর; 
তোমার কালবিলদ্বে রাজ। উৎকন্ঠিত আছেন, ত্বরায় তথায় গমন 
কর।” 

বাহ্গণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে অবতরণ 
করিতেছে, এমন সময়ে শবরপতি ফলপুষ্পার্দি আহরণ করিয়। 
তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইল এবং পূর্ববৎ তঙ্সমন্তই বিগ্রহ 
সমন্ুথে নিবেদন করিল, কিন্তু নীলমাধব পূর্ববৎ নৈবেদ্য গ্রহণ 
করিলেন ন1। তখন শবরপতি কাতরোক্তিতে নীলমাধবের 
ঘ্তব করিলে; এই দৈববাণী হইল যে, “ভক্ত ! ৰহুদিন তৎপ্রদত্ত 
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ফলমূলাদদি ভোঁজন ক্রিয়াছি। এক্ষণে আর তাহাতে রুচি নাই, 
পক্কান্ন ও মিষ্টা্দি দ্রব্য ভোজন করিতে বাসন! হইয়াছে 1» 
তদস্তর দেবমূত্তি অন্তহিত। হইলেন * । শবরপতি তদ্দর্শনে 
ক্রন্দন করিতে করিতে অনন্তোপায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
পরে বটবুক্ষ সমীপে ৰাঙ্গণকে দেখিতে পাইল এবং তাহা- 
কেই এই অশুভের কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়! জুদ্ধ হইল ও 
তাহাকে ৰন্ধন করিয়া রাখিল। ৰ্বাহ্গণ, শবরপতির অজ্ঞাত- 
সারে দেবদর্শনে আসিয়াছে বলিয়া, সে তাহাকে এরূপ পীড়। 
দিতেছে, ইহা ভাবিয়। তদ্বস্থায় রহিল $ পরে, শবর-কন্তা। তাহা 
অবগত হইয়া কোন উপায়ে ৰাহ্ধণকে মুক্ত করিয়৷ দিলে 
ৰাহ্গণ সত্বর শ্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল । অনন্তর, রাজসমীপে 
যাইয়। সমস্ত বুত্বাস্ত বর্ণন করিল। বাজ! ইন্্রহ্াম্ম শীলমাধৰ 
মৃন্তির সনর্শনাভিলাধী হইলেন। শুভদিনে ৰহুমংখাক সৈন্য 
সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং দেব- 
দর্শনে অতিশয় উতৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
“যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন নীলমাধবমৃষ্তি অবস্তই দশন 
করিব। পর্ব, নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়। আমাকেই এপ্রদেশে 
অভিষিক্ত করিবেন। অতএব আমার মত ভাগ্যশালী পুরুষ আর 
দ্বিতীয় নাই।” দর্পহারী মধুস্থদন তক্কের তাদৃশ গর্ধ্বিত ভাৰ অব- 
লোকন করিয়! দৈববাণীচ্ছলে কহিলেন, “রাজন্‌! তুমি আমার 
মন্দির নির্মাণ কর, তৎপরে আমাকে অন্বেষণ করিলে দেখিতে 
পাইবে । রাজ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়। বিশ্মিত হইলেন ও 
মন্দির নির্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “সাধারণ বান্ধণ দ্বারা 





* নীলমাধব নীলাচল হইতে অন্তর্ঠিত হইয়া শ্বেতত্বীপে ব্রহ্ম দারুরূপে 
অবস্থিত করিতেছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে । ১৩১ পাতে 
ফুটনোট্‌ ত্রষ্টব্য। 
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দেবের প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। আমি ৰঙ্গলৌকে যাইয়) 
ৰঙ্গাকে আনয়ন করিব ।” অনন্তর, তিনি বৰঙ্গলোকে যাইলেন, 
ৰন্ধ! তখন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ; এজস্ কিঞ্চিৎকাঁল তথান্ত 
অপেক্ষা! করিয়া! রহিলেন। এই সময়ে, মানব পরিমাণে নয় যুগ 
অতিবাহিত হইল । তৎকালে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজ! রাজত্ব 
করিয়৷ গতান্থ হইল। ততৎকৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকার 
আবৃত হইল। এততকালের বর্তমান রাজ 'গালো, অশ্বা- 
রোহণে যাইতে যাইতে, মন্দিরের চুড়ায় অশ্থের পদশ্থলিত 
হওয়ায় অশ্বের সহিত পতিত হইলেন। অনন্তর তাহার কারণ 
জানিবার জন্য তথায় খনন করিল এক মন্দির ও রাজবাটা 
প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ৰন্ধার ধ্যান সমাপন হইলে, ইন্দরদ্যন 
তাহাকে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ৰৃন্গা তাহার 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া মর্ভলোকে আপিয়! উপস্থিত হইলেন । ইন্ত্র- 
ছয় তথায় আদিলে পর, রাজ। গালে! দেবালয় আপনার খলিয়া 
আপত্তি করিল। বন্ধ! এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য বট- 
বুক্ষোপরি ভূষস্তী বায়সকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। কাক 
ধ্যানে ছিল, ধন্ধার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া কহিল, "কিজন্ঠ 
আমাকে বিরক্ত করিতেছ।” তখন ৰৃঙ্ধ। গব্রিত-বচনে কহিলেন, 
“আমি বেদকর্তা বৃদ্ধা, তুমি এইম্থানে আসিয়া আমার আক্ত। 
প্রতিপালন কর।, কাক তচ্ছবণে ঈষৎ হাসিয়! কহিল, “তুমি 
কোন ৰদ্দা, আমি এপর্য্যস্ত অনেক ৰন্ার উৎপত্তি ও লয় দশন 
করিয়াছি । তখন ৰৃন্ধ। ধ্যানে ভূষণ্তীর যাথার্থ-তত্ব অবগত হইয়! 
বনয়পূর্র্কক কহিলেন, “হে কাকরূপিন্‌ জগদীশ্বর ! আপনি অন্ু- 
গ্রহপূর্ক বলুন এই মন্দির কাহার” তখন কাক; “ইহা ইন্দ্র 
ছ্যয়ের নির্মিত বলিয়। অস্তহিত হইল। 

অনম্তর, ইন্দ্রদ্যুয় বিগ্রহমূত্তি অন্বেষণ করিলেন। অনেক 
অন্বেষণে তাহা দেখিতে ন1 পাইয়া! বিষণ হইলেন। তখন বুদ্ধ 
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তাহাকে দশসহত্র * ৰাঙ্গণ দিয়] কহিলেন, “বৃপবর ! তুমি 
শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহা হইলে দেবদর্শন পাইবে । রাজ? 
তাহার উপদেশে শতাশ্বমেধ করিলেন । অনস্তর, যজ্ঞ সমাপনাস্তে 
স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটা ৰুহ্গদারু সাগর-ভীরে আসিয়াছে। 
তত্পরে, তিনি শ্বদলবৰলে তথায় যাইয়া, সেই কাষ্ঠথগুকে 
কিছুতে নাড়িতে পারিলেন না। এখানেও তাহার গর্ব খর্ব 
হইল। তথন দৈববাণী হইল যে, বস্থ আমার পরম ভক্ত, 
তুমি তাহার সাহায্য লও। মানব পরিমানে নয় যুগ অতীত 
হইলেও বৈষ্ণব-প্রবর শবরপতি নীলমাধৰ দেবের সন্র্শন 
ফলে দীর্ঘাযু হইয়া! শবরদ্বীপে অধিবাস করিতেছিল। দর্পঃ 
ভারী জগন্নাথ, ইন্্রায় রাজার দর্গচুর্ণ করিতেই ত্রন্দপ আদেশ 
করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই । অনন্তর, রাজা অনেক 
অনুসন্ধানে বন্থকে আনয়ন করিয়া তত্নাহায্যে কাষ্ঠকে মন্দির 
সমীপে লইয়া আমিলেন। রাঞ্জার এখন ও আত্মাভিমান যাস 
নাই, এজন্য তিনি সর্বস্থান হইতে প্রধান প্রধান ছুত্রধার 
আনাইয়! বিগ্রহমন্তি নিন্াণ করিতে অন্গমতি করিলেন, 
পরস্ত তাহার! কিছুতেই কাষ্ঠ কাটিতে সমর্থ হইল না। এই 
সমর বিশ্বকর্মা বৃদ্ধ স্ত্রধারের বেশে আসিয়া তথায় উপস্থিত 
হইলে, দৈববাণী হইল যে, “এই স্ত্রধার দ্বার ইহা ক্ষোদিত 
হইবে। রাজন্‌্! তুমি চতুর্দিকে ঘেরিয় ২১ দ্রিন যাবৎ 
সত্রধারকে তাহার মধ্যে কার্য করিতে দিবে। এই সমন্ব 


* যাজপুরে ম্বয়ভু বৃদ্ধা দশহাজার ৰান্ষণ দ্বার! স্বয়ং দশাশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিরাছিলেন। এখানে দশহাজার বান্ধণ দিয়! র।জ| ইন্দ্রদ্যুন্নকে শত অশ্ব- 
মেধ করিতে আজ! দিলেন। রাজ ইন্্রহ্ান্নের আহ্বনে তিনি জগন্নাথ 
প্রতিষ্ঠ। করিতে আসিয়াছেন; দেব অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহ! কি তিনি 
জানিতেন না? অতএব এ প্রবাদ অনুসারে তাহার সর্ধবজ্ত] কোথায় 
রহিল? এজন্ত এ প্রবাদে বিশেষ সন্দেহ থাকিল। 
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মধ্যে কেহ যেন ইহা অবলোকন না করে।” রাজা তঙ্ষু- 
বণে আশ্রর্যযান্বিত হইলেন এবং দৈবনাণী কথিত সমস্ত কার্ধ্য 
করিলেন * । পঞ্চ দিবদ পরে রাণী বিগ্রহ দর্শনাতিলাষিণী' 
হইয়া তথায় আসিয়া! গোপনে দারুমুত্তি দর্শন করিলেন, 
তাহাতে বৃদ্ধ শুত্রধার অন্তহিত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়। 
গেল। ইহাতেই জগন্নাথের হস্তপদাদি কিছুই হইল না। তথন 
দৈববাণী হইল, “আমি এই মূর্তিতেই জগতে প্রসিদ্ধ হইব ।” 
তখন, রাজ! আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অতি কাতরো- 
ক্তিতে ভগবানের নানাবিধ স্তব করিলেন। ৰৃন্গা সেই দার- 
মুর্িতে বৰক্গমণি স্থাপন করিয়! যথাবিধি প্রাণ প্রতিষ্টা করি- 
লেন। তথন রাঁজ। প্রার্থন করিলেন যে, “এই মন্দিরে আপনি 
চিরকাল থাকিয়। পৃব্াদি গ্রহণ করুন) ইহ! দ্বার আমার 
কীর্তি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হউক।” তগবান্‌ কহিলেন, 'রাজন্‌ 
আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এই মন্দিরে পরার্ধ- 
কাল থাকিব। আমার প্রসাদ গর্জাজলের মত পবিত্র হইবে। 
কদাচ ইহা ম্পর্শাদিদোষে দূষিত হইবে না। এই প্রসাদ শৃদ্র 
ও ৰাঙ্গণাদি বর্ণে একত্রে ভোজন করিতে পারিবে । প্রসাদ- 
সম্বন্ধে জাতিবিচার থাকিবে না এবং তোমার কীণ্ডি চির- 
স্ারিণী হইবে ।” 

দেবোৎপত্তি বিষয়ে তৃতীয় প্রবাদ । কোন শবরজাতীয় ব্যাধ 
কর্তৃক শ্রীকষ্ণ নিহত হন ) পরে, প্র ব্যাধত্াহার পঞ্জরাস্থি লইয়া, 
স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজ। ইন্্রদ্যক্স হ্বপ্নযৌগে আর্ট হইয়।, 
কোন ৰা্ষণকে পঞ্জরাস্থিটা আনিতে প্রেরণ করেন। ৰ্বাক্গণ 
অনেক অস্ুসন্ধানে শবরের অলয়ে যাইয়া, তাহার কন্তাকে 
বিবাহ করেন॥। পরে এই কন্তার সাহায্যে কৃষ্ণ পঞ্জরাস্থি 





** এক্ষণে নবকলেবর নিশ্বাণের সময়েও এই প্রথ। চলিয়। আসিতেছে। 
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ংগ্রহান্তে গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া, রাজনদমীপে আসিয়!] 
তাহাকে তাহ! প্রদান করেন। তখন রাজ। শ্বপ্নে আদিষ্ট হইয়। 
নিশ্বকাষ্ঠের মুর্তি নিশ্দমীণকরত তাহার নাভিদেশে কৌটা! 
মধ্যে এই পঞ্জরাহ্থি রক্ষা! করত দেবেরপ্রতিষ্ঠা করেন । সেই 
ৰন্ষণ পতিত হয় ও তাহার সম্ততিগণ দ্বৈতপতি পাও নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে*। রখধাত্রার সময় ইহারা দেবের পূজ! 
করিয়। থাকে । এই প্রবাদে রাজ! ইন্দ্রছ্যয়কে শ্রীকৃষ্ণের পর- 
বর্তী বলিয়া! কথিত হইয়াছে। পুরীর বর্তমান বৎসরের পঞ্জি- 
কাতে অর্থাৎ ১৮১৫ শকাবের (১৮৯৩ খুঃ ) পঞ্জিকাতে প্রকাশ 
আছে যে, রাজা ইন্ত্রদায় ২০০১ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছেন । 
এমতে, ইন্্রদ্যম্ন খুঃ ২০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় স্ধদ্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। সাধা- 
রণের বিশ্বাস যে তিন দ্বাপরের অবসানে ও কলির সন্ধিতে 
আবিভূতি হন। শ্রীযুক্ত বঞ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় আপন 
“কুষ্ণচচরিজরের* দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম থণ্ডের পঞ্চম অধ্যানে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব ১৪৩০ খৃঃ অনে অভিমন্থ্াপুত্র 
পরীক্ষিত ভূমিষী হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞাত আছি উহ ভারত 
যুদ্ধের অবসানে হইয়াছিল। অতএব কলির ১৫৭১ গতাবে 
তগবান্‌ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। অনন্তর স্ত্রীপর্ক্ 
আমর! দেখতি পাই যে, গান্ধারী বাস্থদেবের নিকট বংশ 
বিনাশের জন্য বছু বিলাপ করিয়। তাহার প্রতি অভিসম্পাত 
করিয়া কহিয়াছিলেন যে, “ভুমি যেমন কৌরব ও পাগুবগণের 





* যিনি নিগুপ ৰক্ষকে সাকারে পরিণত করিয়া থাকেন, তাহাকেই 
দ্বৈত বলা যাইতে পারে। নিগুণ ধঙ্গকে শ্রীজ্রীজগন্নাথ মূর্তিতে পরিণত 
করে বলিয়া, ইহারাও দ্বৈত বলিয়! খ্যাত হইবে। জাধারণ কথায় উহা 
দিগকে দৈত্যপতি কহে, উহার কোন যুক্তিসঙ্গত আর্থ নাই। 
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জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার 
আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে । অতঃপর 
ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে পর তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ও 
পুত্রবিহীন ও ধনচারী হুইয়। অতি কুৎসিত উপায় দ্বার নিহত 
হইবে । তোশাঁর কুলরমণীগণ ও ভরতবংশরীয় মহিলাগণের ন্যায় 
পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব হীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে ।” 
অনন্তর যটত্রিংশৎ বৎসর গত হইলে মুষলপর্কে দেখা যায় 
যে, খধিশাপে যছবংশ ধ্বংশ হইলে, বলরাম যোগাসনে আত্ম 
বিসঙ্জীন করেন তাহার মুখ হইতে অনস্তাখা সর্প তৎকালে 
নির্গত হইয়া সাগর, নদী ও বাস্থুকী প্রন্ৃতি কর্তৃক স্তত হইয়া 
মহাসাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে শ্রীকষ্চ ্বয়ং 
ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাযোগাশ্রয়ে 
ভূতলে শয়ন করেন। জরানামে কোনও ব্যাঁধ মৃগত্রমে তাহার 
পাদ শর দ্বারা বিদ্ধ করে। অনন্তর আপনার ভ্রম জানিতে 
পারিয়া। শঙ্কিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণপদে নিপতিত হইলে, তিনি 
তাহাকে আশ্বাসিত করেন; তৎপরেই তাহার দেহ হইতে 
অপূর্ব জ্যোতি; উত্থিত হইয়া আকাশমগ্ডল উত্তাসিত করিয়। 
শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এদিকে অর্জুন দ্বারকায় আসির! রাম- 
কষ্ণাদির ওর্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছিলেন । ইহার বিস্তার বর্ণন 
মহাভারতে মৌষলপর্বে ভ্রষ্টব্য। এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে শবর 
বা! ব্যাধ কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থি হরণ করে নাই; কারণ মধ্যম পাগুৰ 
অর্জুন কৃষ্ণকলেবরকে বিরুতাবস্থায় দেখেন নাই। তাচ্চার 
দর্শনকালে কৃষ্ণপদে একটা মাত্র শরচিন্ধ দৃষ্টিগোচর হইয়া- 
ছিল।,. তৎপরে পাগুবকুলতিলক পার্থ ক্ষজিয়কুল প্রথান্থ- 
সারে শ্রীক্কের সেই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে দাহ করিয়াছিলেন । 
অতএব যদি জগক্লাথ দেবের কলেবরে বিষু-পঞ্জরাস্থির কোন 
সম্বন্ধ থাকে; তবে তাহার 'অনত্র অনুসন্ধান আবশ্যক । বৌদ্ধ- 
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মুর্তিকে নারায়ণের অবতার বিশেষ বলিয়া বহ্শীস্ত্রে কথিত 
আছে। জয়দেব লিখিয়াছেন। 
“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 
নদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্‌। 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর 
জয় জগদীশ হয়ে।” 
হে জগদীশ বুদ্ধাবতার হরে! আপনি যজ্ঞাদিতে পশুহিংস! 
দর্শন করত নিতাস্ত করুণাপরারণ হইয়া, “অহিংস! পরম ধন্ম” 
এই সত্য প্রচার করিয়! বেদ-বিছিত হিংসাঙ্গ যজ্ঞ বিধিকে 
অন্যায় কর্ম বলিয়া! নিন্দা করিয়াছেন। হে দেব! আপনি 
জয়ঘুক্ত হউন। বোৌপদেব বলিয়াছেন । 
“শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকৃল্ম- 
কোলোইভবরূুহরিবামনজামদগ্ন্যঃ | 
যোইভূদ্ৰভূব ভরতা গ্রজরুষ্ণবুদ্ধঃ 
কন্ধী সতাঞ্চ ভবিত। প্রহরিষ্যতেইবীন্‌ ॥” 
যিনি, মত্স্ত, কুর্শা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাষ- 
চন্জ্র, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে অবত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিযুগের 
'অস্তে যিনি সাধুগণের শক্রদিগকে অর্থাৎ অধার্শিকগণকে সংহার 
করিবার জন্য কক্ধীরূপে অবভীণু হইবেন, দেই হরি আমার চিত্ত- 
শষ্যায় শয়ন করুন। ইত্যাদি নানা প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধদেবকে 
ভগবানের জবতার বিশেষ বলিয়। কথিত আছে। 
তিনি ৫৪৩ পূর্ব খুঃ অব দেহ ত্যাগ করিলে তাহার শিষ্য- 
গণ দত্ত, কেশ, প্রভৃতি অশ্প্রত্যঙ্গ দকল অনত্র লইয়া গিয়া 
ছিল। তন্মধ্যে উড়িষ্যারাজ বুদ্ধদেবের একটীমাত্র প্রত্যঙ্গ প্রান্ত 
হুইয়াছিলেন। সম্ভরতঃ বুদ্ধ-পঞ্জরাস্থি কোন শবরের হস্তগত 
হইয়াছিল। রাজ। ইন্ত্রদ্যুয় তাহ! জানিতে পারিয়! আপন পুরো- 
হিত দ্বারা তাহা সংগ্রহ করেন। পুরীপঞ্জিক। অনুসাষ়ে পূর্ব 
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খৃষ্টান্ধে ২০০ বৎসরে রাজ! ইন্ত্রছ্যুয় মানব লীল1 সংৰরণ করিয়া- 
ছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরবর্তি বলিয়! প্রতিপন্ন হই-- 
তেছে। সুতরাং ইহাতে এ্রতিহাসিক ঘটনার কোনও বিভ্রাটের 
সম্ভাবন দৃষ্টিগোচর হয় ন!। পুরী যে এক সময়ে বৌদ্ধগণের 
প্রধান সঙ্গাশ্রম ছিল, এবং তাহার! যে হিন্দুরাজ কর্তৃক তথা 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হই- 
য়াছে। বিগ্রহ মৃত্তির সৌসাদৃশ্তয ও মহাগ্রসাদের ব্যবহার 
দেখিলেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়! সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত 
হইয়া থাকে । অপিচ পুরীবাসী বৌদ্ধগণ দ্বার বৌদ্ধদেবের গঞ্জ- 
রাস্থি পুরীতে আনীত হইয়া দারুমূত্তিতে রক্ষিত তইয়াছিল 
এবং হিন্দুরাজা পরী বৌদ্ধগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়! হস্ত- 
পদ্াদি-শুন্য বৌদ্ধমুত্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিলে 
তদবধি এই মুত্তিই শ্রীশ্্রীঅগন্নাথাদি নামে অভিহিত হইয়া 
আমিতেছে। বৌদ্ধ পঞ্জরাস্থির স্থলে রুষ্ণ-পঞ্জরাস্থির সংযোগ 
প্রচার করিবার উদ্দেশে নূতন ইতিহাস রচনা কর! হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পুরীর দেবমৃত্তি চতুষ্টয় বৌদ্ধকর্তৃকই 
হউক অথব' ৰবাহ্মণগণের কল্পিত হউক, তাহাতে যে মহত্ব 
অন্তনিবি আছে তাহ। পরে যথাসাধ্য বিবন্ধিত হইবে। 
মাদ্লা-পঞ্জিতে * দুষ্ট হয়, যযাতিকেশরী স্বপ্নে আদিষ্ট 
হইয়া, পুরীতে আসিয়া! অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পুরাতন 
মন্দির বালিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন, তিনি বালুকারাশি 
সরাইয়! তাহার উদ্ধার করিয়া! দেখিলেন, তন্মধ্যে দারুময়ী মূর্তি 
চতুষ্টর রহিয়াছে। তিনি তাহার পুজার বন্দোবস্ত করিয়! 
দিলেন। মূর্তিগুলি পুরাতন ছিল। বেদবিদ্‌ ৰান্ষণের! মূর্তির 





* পুরীর দেবাঁলয়ে বাতিকেশরীর সময় হইতে দৈনিক সমস্ত বৃত্তাত্ত 
তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়! আসিতেছে । তাহাকেই মাদলা-পর্লী কহে। 
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নৃতন কলেবর আবশ্তক হুইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া জঙ্গলে দাক 
অন্বেষণে গমন করিল এবং শান্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত এক বুক্ষ 
দেখিয়া, তাহ। রাজার নিকট আনয়ন করিল । রাজ! তাহা 
হইতে পুরাতনের অন্থকরণে নৃতন মুর্তি নির্দাণ করাইলেন। 
পুরাতন দেঝালয়টী ভগ্ন হইয়াছিল। এজন্ত তিনি একটা নূতন 
মন্দির সেই স্থানেই নির্মাণ করাইলেন। পরে, তাহার রাজ্যা- 
ভিষেক হইতে ত্রয়োদশ বৎসরে কর্কট মাসের (শ্রাবণ মাসের ) 
€ই তারিখে নূতন মৃষ্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পুজার নিত্য 
ভোগের ও উত্সবের স্ুবন্দোবস্ত করিয়া দ্িলেন। দেবসেবার 
জন্ক ৰান্ধণদিগকে ভূসম্পতি দান করিলেন। ৰান্গণেরাই আশী- 
বাদ করিয়। তাহাকে দ্বিতীয় ইন্দ্রছাক্ন নামে ভূষিত করেন। 
তিনি ৪৭৪ খৃঃ অন্দে উড়িষ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং 
৪৮৭ খৃঃ অন জগন্লাথদেবের নৃতন মৃত্তি পুনঃ স্থাপিত হয় ও 
তদবধি রাজনিয়মে পুজা হইয়া আসিতেছে । তখন হইতে 
দ্বাদশ বতসরাত্তে পুনর্বার নবকলেবর হইয়া থাকে । রাক্ষসরাজ 
বিভীবণ ততৎকালে একখণ্ড কান্ট পাঠাইয়! থাকেন বলিয়া বঙ- 
দেশে যে প্রবাদ আছে তাহ মিথ্যা, কাষ্ঠ জঙ্গল হইতে কাটিয়। 
আনা হয়। রাভককৃত নিয়মান্ুসারেই ৪৮৭ খৃঃ অন্দ হইতেই 
মহাপ্রপাদের এইনধপ নিয়ম চলিতেছে। পুরী স্বাস্থ্যকর নহে 
বলিয়াই ৰোধ হয় তিনি জীবনের শেষভাগে ভ্ুবনেশ্বরে রাজ- 
ধানী উঠাইয়। আনেন ও ভূবনেখরের স্থুবিখ্যাত মন্দির নিষ্মীণ 
করিতে আরম্ভ করেন। তাহার রাজপ্রাসাদ রামেশ্বর' দেব 
মন্দিরের নিকটে নিম্মিত হুম্ব। তাহার পর হইতেই কেশরীর 
বাজার! ভূবনেশ্বরে বাঁদ করিতেন । নৃপরেশরী পুনর্ধার কটকে 
রাজধানী উঠাইয়া আনেন। রাজার! পুরীতে অতি অল্প সময়ই 
পাকিতেন। তাহারা শৈৰ ছিলেন, সুতরাং তাহাদের পুরীর 
উপর সৃষ্টি ছিল ন1। ক্রমে ক্রমে পুরীর মন্দিরের অবস্থা! পুন- 
১৩ 
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বার শোচনীয় হইতে থাকিল। ততপরে, কেশরীবংশ লোপ 
হইলে, ১১৩২ খৃঃ অবে কাকতীর চোরগঙ্জ।, গঙ্গাবংশ প্রতিষ্ট। 
করেন। ইহার! বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব 
দিগের প্রতিপত্তি হইতে থাকিল। অনঙ্গ-ভীমদেব স্বপ্লে আদিষ্ট 
হইয়া পুরীতে আসিয়। পুনরায় নূতন করিয়! দেবালয় নিম্াণ 
করিয়া দেন। পরমহংস বাঁজপেয়ী নিম্মাণের কার্যে তত্বাবধান 
করেন। ইহার নিম্াণে ৩০*০০০০২ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরও 
ব্যয় হইয়াছিল। মূলমন্দিরের বেদীর পশ্চাৎ ভাগে নিম্ন লিখিত 
অন্ুশাসনটী আছে বলিয়া কথিত। 
“শকাৰে রন্ধশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে। 
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙক্গভীমেন ধীমতা ॥৮ 

মতিমান্‌ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে বর্তমান প্রাসাদ 
নির্মীণ করিয়াছেন। অতএব ইহ! ৬৯৬ বতসরের পুরাতন 
হুইবে। আপাততঃ ইহার জীর্ণসংস্কার কার্ধয আরম হইয়াছে। 
চৈতন্তদেৰ ১৫১৩ থৃঃ অবে সন্নাস গ্রহণ করিয়! নীলশচলে গমন 
করেন ও ৰৃহস্পতির অংশাবতার স্বরূপ তত্রস্থ পঙ্ডিতবর সার্ব- 
ভোৌমকে বিচারে পরাক্কৃত করিয়] ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন এবং 
রাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত নানাবিধ ভক্ভিশাস্ত্রেরে কথা কহিয়। 
তাহাকেও স্বমতে আনয়ন করেন । তখন হইতে তক্তিমার্গাব- 
লন্বী বৈষ্ণবধর্ম্নের আদর হইয়াছে । যযাতি কেশরীর সময় হইতে 
জগন্নাথদেবের পুজার আধিক্য ছিল। চৈতন্তদেবের সময়ের 
পর হইতেই পুজার আধিক্য হাস হইয়! শৃঙ্গার দেশভৃষার আড়- 
স্বর হইয়াছে । অনন্তর, ১৫৬৭--১৫৬৮ খৃঃ অবে কালাপাহাড় 
ওডুদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, যাজপুরের নিকট রাজ! মুকুন্দদেবকে 
সমরে হত্যা করিয়। ছিন্দুদিগের দেবদেবীর মৃত্তি নষ্ট করিতে 
করিতে দবক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, জগন্নাথের 
পাঞডারা পূর্্ষ প্রথানুসারে দেবমু্তিকে শকটারোহণে লইয়া 
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গিয়। চিল্কাহদের নিকট পারিকুদ পল্লিতে গর্ভ খনন করিয়া 
প্রোথিত করিয়া রাখে । কালাপাহাড় প্রথমে পুরীতে যাইয়! 
জগন্নাথের মূর্তি দেখিতে পায় না। পরে, গুপুচর দ্বারা লুক্কার়িত 
স্থান জানিতে পারিয়া, তথায় যাইয়! মৃত্তিক! খনন করিয়া মুক্তি 
পাইলেন ১ পরে তাভ। হস্তির উপর করিয়। বাঙ্গালায় লইয়। আি- 
লেন এবং ভাগিরঘীর তীরে আনিয়! কাষ্ঠাদি ছারা দহন করাই- 
লেন। প্রবাদ এই যে, যৎকালে কালাপাহাড়ের আজ্ঞায় জগ- 
নাথ মুণ্তি দাহ হইতেছিল, সেই সময় তাহার সমস্ত অঙ্গ খাঁদর 
পড়ে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় বিগ্রহ 
লইয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকিলে, প্রধান পাণ্ড। বেসর মাহস্তা 
ছগ্পবেশে কালাপাহাড়ের অন্ুনরণ করিয়াছিল। জগন্নাথের 
অদ্ধ-দগ্ধ মৃত্তিকে বনের! জলে নিক্ষেপ করিয়া যাইলে পর, 
তাহা ভাদিয়। যাইতে থাকে । প্রধান পাণ্ডা গোপনে ইহার 
অন্থসরণ করিয়া, এক নির্জন স্থানে তুলিয়া, তাহ! হইতে শয়ন 
প্রদত্ত “ৰক্ধমণি” সংগ্রহ করিয়া, গোপনে পুনর্ধার উড়িষ্যায় 
প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তথায় উপস্থিত হুইয়া “কুজং” দুর্গাধিপতি 
খাগ্ডায়তের নিকট গুগ্তভাবে রক্ষা করে। তদনস্তর, ২০ বৎসর 
পরে, খুড় দার রাজ রামচন্দ্রের সময়ে অতি সমারোহে “ৰহ্মমণি” 
কুজং” হইতে পুরীতে আনীত হয় তখন পুনর্ধার নিমকান্টি হইতে 
নূতন মৃত্তি নির্মিত হইয়া প্রাতষ্ঠিত হয়। তৎপরে, মোগল অধি- 
কারের সময় ( ষ্রনিং সাহেবের মতে ) জগন্নাথমুন্তি চিল্কাহ্দের 
পরপারে নীত হইয় জঙ্গলমধ্যে রক্ষিত থাকে । অনস্তর, খুড়.- 
দহের রাজা বাৎসরিক ৯৯০০০*৭ নয় লক্ষ টাক যাত্রীকর 
দিতে শ্বীক্কৃত হইয়া, জগন্লাথদেবকে জঙ্গল হইতে আনাইয়। পুনঃ 
স্থাপন করিয়াছেন । ব্রিটিষ শাসনে যাত্রী কর উঠিয়া গিয়াছে। 

যে গ্রণালীতে আমর! পুরী সন্দর্শন করি, তাহা এক্ষণে 
লিপিৰদ্ধ করিতেছি । " 
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আমারা শ্রথমে ন্বর্গদ্বারে' গমন করি । ইহ] দেবালয়ের 
নৈথত কোণে, অর্ধ মাইল ব্যাপী সমুক্রের বেলাভূমি মাত্র। 
ৰৃন্ধা ইন্দ্রত্যয়ের প্রার্থনায় ৰৃঙ্গলোক হইতে এই স্থানেই প্রথমে 
অবতীর্ণ হুইয়ান্থিলেন। ইহ। পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ এই স্থানে 
আসিয়! মহোদধিতে স্নান করিয়া! থাকে । সেতুৰন্ধে, শ্রীপন্প- 
নাভে, গোকর্ণ পর্ধতে ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাসাগরল্ানে 
কালাকালের অপেক্ষা নাই। অপর স্থানে কালাকালের 
অপেক্ষা করিতে হয়। পরস্ত সুর্ধ্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তম- 
সাগরে নান করিলে, অধিক পুণ্য হইয়া থাকে । পুরুষোত্তম- 
তত্বধৃত মত্ন্তপুরাণ বচন যথ! ১. 

“কোটিজন্মকৃতং পাঁপং পুরুষোত্তমসন্লিধৌ । 
কৃত্ব! সূরয্যগ্রহে স্নীনং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ ॥” 

“হূর্যাগ্রহণ সময়ে পুরুযোত্তমক্ষেত্র সমীপস্থ সমুদ্রে শ্গান 
করিলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়। থাকে 1৮ 

সাগরসমীপে কর্তব্যবিষয়। যথা,--প্রথমে কুশীসনোপরি 
উপবেশন করিয়! আচমনপুর্ধক সন্মুথে মণ্ডল অস্কিত করিবে। 
তন্মধ্যে অষ্টদল-পল্স ও *ও" জগন্নাথায় নমঃ” এই অষ্টাক্ষরী মন্ত 
বিন্তাস করিবে । তদনস্তর, অসগন্তাসাদি করিয়! জগন্নাথের পূজা 
করিবে। পরে, তীহার অনুমতি লইয়া! বরুণদেবকে আহ্বান 
করিয়া তাচারও অনুমতি লইয়! একবার স্নান করিবে । অনন্তর, 
অন্তঃশুদ্ধির জন্ত আচমন ও ৰহিঃশুদ্ধির জন্য মাঞ্জন এবং 
অন্তর ও ৰহিঃশুদ্ধির জন্য মন্তরকে তিনবার অঞ্জপি করিয়৷ জল 
দিবে এবং তৎপরেই তিনবার ন্নান করিবে, অর্থাৎ গলা" 
সাগরের ভ্ভায় তিনটা সাগর-তরঙ্গে ান করিবে । তদনস্তর, 
সাগর সমীপে পাপনাশ জন্ত মন্ত্রপাঠ করিয়। তীরে উপ- 
বেশনপুবর্ক আচমন, ললাটে স্বীয় স্বীয় মতে তিলক ধারণ 
করিয়া জগন্নাথকে চিস্ত। করিবে। তৎপরে, তর্পণাদ্দি কার্ধা 
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সমাপনাস্তে দেব, খষি ও পিতৃগণকে মহ্াপ্রসাদের পিওু- 
দান করিয়৷ সাগরগর্তে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর, উত্তরমুখে 
উপবেশনপূর্বক পুর্ব মণ্ডল ও অষ্টদল পদ্মাদি অস্কিত 
করিয়া, তাহাতে নানাঘিধ উপচারে ভগবান জগন্নাথদেবের 
পূজ] করিবে। 
পুরুযোত্তমতত্বধৃত ৰন্গপুাণ বচন যথা১--. 
“কৃত্ব! চান্দৈবতৈ্মান্ত্ররভিষেকঞ্চ মার্জনম্‌। 
অন্তর্জলে জপেৎ পশ্চাৎ ত্রিরাবৃত্তাঘমর্ষণম্‌ ॥ 
দেবান্‌ পিতৃংস্তথ! চাস্তান্‌ সস্তপ্যাচম্য বাগ্যতঃ | 
হস্তমান্রং চতুক্কোণং চতুদ্বারং সুশোভনম্। 
পুরং প্রলিখ্য ভে। বিপ্রান্তীরে তন্ত মহোদধেঃ ॥ 
মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মং অষ্টপত্রং সকর্ণিকম্্‌। 
একং মণ্লমালিখ্য পুগয়েৎ তত্র তো দ্বিজাঃ ॥ 
অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভূম্‌। 
অচ্চনং যে ন জানস্তি হরেন্মন্ৈর্যথোদিতম্‌ । 
তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পুজয়ত্বচ্যুতং সদ] ॥ 
এবং সংপুজ্য বিধিবৎ ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্‌। 
প্রণম্য শিরস। পশ্তেৎ সাগরক্ত প্রসাদয়েৎ ॥ 
প্রাণস্বং সর্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে । 
তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ভ্রাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥ 
তীর্থে চাভ্যচ্চ্য বিধিবৎ নারায়ণমনাময়ম্‌ | 
রামং কষ্জং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্‌। 
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥ 
সর্বপাপবিনিমুক্তিঃ সর্বছুঃখবিবর্জিিতঃ | 
কুলৈকবিংশমুদ্ধ ত্য বিষণোর্লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ 
পিতৃণাং ষে প্রষচ্ছন্তি পিগুং তত্র বিধানত:। 
অক্ষয়াং পিতরস্তেষা' তৃপ্তিং সংপ্রাপুবস্তি বৈ ॥৮ 
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“অনস্তর, আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র বারা অভিষেক ও গাত্রসম্মী* 
জীন করিয়া পরে, জলমধ্যে থাকিয়া! খতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি 
অঘমর্ষণ মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। অনন্তর, দেবগণ ও পিতৃ- 
গণের তর্পণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক মহোঁদধির তীর- 
দেশে একটা চতুর্দীর ও চতুষ্কোণ হস্তপরিমিত পুর অঙ্কিত 
করিবে ; তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্প অস্কিত করিয়া তাহার গ্রত্যেক 
দলে “ও জগ্নাথায় নমঃ” এই অগ্টাক্ষর মন্ত্র বার নারায়ণের 
পূজ৷ করিবে । যাহার যথানিয়মে হরি পূজার মন্ত্র অবগত নভে; 
তাহারা কেবল মুল মন্ত্রেই তাহার পুজা করিবে। এইরূপে 
ধথানিয়মে ভক্তিপুর্বক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমস্কার করিয় 
সাগর দর্শন করিবে ও এই বলিয়। তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন 
করিবে যে, “হে সিস্কুপতে ! আপনি সকল প্রাণীর জীবন 
স্বরূপ ও তীর্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এজন্য আমি আপনাকে 
নমস্কার করি। হে অছ্রাতপ্রয়! আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করুন্।, এই তীর্থে জগন্নাথ, ৰলরাম, স্থভঙ্র! ও সাগরের ঘথা- 
বিধি অনুসারে পূজা ও নমস্কার করিলে সকল মনুষাই 
দশাশখমেধের ফললাভ করিয়! থাকে এবং সর্বপাপ ও সর্ব- 
প্রকার ছঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একবিংশতি কুল উদ্ধার 
করিয়া বিষ্ণলোকে গমন করিয়া! থাকে । যে ব্যক্তি এইতীর্থে 
ধথানিয়মে পিতৃগণকে পিগ্ু দান করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় 
তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

আমরা যথারিতি সাগরে মান করিয়া, সাগরের জলের 
লবণাধিক্য বশতঃ সন্নিকটস্থ কুপজলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করি- 
লাম। পরে, পন্বর্সদ্বার সাক্ষী” ও “কানপাতা” হনুমান দর্শন 
করিলাম। হুনুমান্‌ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ভগবানের আজ্ঞার সে 
সাগর সমীপে কানপাতিয়া সাগর উর্দির শব্ধ শ্রবণ করিতেছে 
এবং নাগর উত্তাল হুইয়1 মন্দির সমীপে না আইসে, তাহা রক্ষা 
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করিতেছে। ততৎপরে, আমর গোড়সম্প্রদায়ের মঠ সন্দর্শন করি, 
ইহাকে নিমাই-চৈতগ্ভের মঠও কহে। 

নিমাই চৈতন্তের নাম বাঙ্গাল! ও উড়িষ্যায় অতিবিশ্রুত। 
মহাজনের জীবন বৃত্বান্তের আলোচনায় মানসিক উন্নতি হুইয়! 
ঘাকে । এজন্য গ্রসঙ্গ ক্রমে তাহ! এই স্থানে উল্লিখিত হইল। 
১৪৯৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা সময়ে চন্ত্রগ্রহণ কালে সিংহ 
বাশিতে পূর্বস্তণীনক্ষতে এই মহাপুরুষ নবদ্বীপে ভরদ্বাজ 
গোত্রে বৈদিক ৰাহ্ষণকুলে আবিভূত হন। মাতা শচীদেবী 
আদ্র করিয়া তাহার নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন এবং ঠাহার 
পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বস্তর নাম বাখিয়াছিলেন। 
৯৪১৩ শকে তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ ষষ্টদশ বসর বয়সে বিরাগী 
হইয়া যান। ১৪১৬ শকে তীহার উপনয়ন হয়; তৎসময়ে তিনি 
“গৌরহরি” নাম পাইয়াছিলেন। তিনি পিত সকাশেই অধ্যয়ন 
করিতেন । ১৪১৮ শকে তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। এজন্য ১৪১৯ 
১৪২১ শক পধ্যস্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পাঠ করেন, 
তৎপরে নবদ্বীপে স্ায়প্রতিষ্টাতা স্ুুবিখ্যাত নৈয়ারিক বাস" 
দেব সার্ধদভৌমের নিকট কিয়ৎকাল স্তায় পাঠ করেন। 
১৪২৩ শকে টোল স্থাপন করিয়া স্বয়ং ব্যাকরণ পড়াইতে 
আরম্ত কবেন। কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ সরম্বতীর বরপুত্র 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী দিপ্িজয়ে বহির্গত হুইয়। সদল- 
বলে নবদ্বীপে আইসেন। কোন একদিন অপরাহে গঙ্গা- 
তীরে নিমাই পণ্ডিতকে ছাত্রগণে পরিবুত দেখিয়৷ তাহার সহিত 
বিচার করিবার অভিপ্রায়ে তীহার সকাশে আপিলে, নিমাই 
পণ্ডিত তাহার যথোচিত অভ্র্থন! করিয়া গঙ্গান্তোত্র করিতে 
কহিলে, তিনি স্বরোচিত গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেন। নিমাই 
প্ডিত এ স্তোত্রে আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া তাহাকে 
বিচারে পরাত্ত করিলেন। প্রবাদ এই তিনি এই স্থানে পরা- 
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জয় দ্বীকার করিয়! দণ্কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন ধারণানস্তর 
জন্মের মতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৪২৭ শকে চৈতন্তা- 
দেব বিঝ্ুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৪২৯ শকে মাতার 
অনুমতি লয়! পিতৃ খণ মোচনার্ঘ শ্রীগয়াধামে গমন করেন। 
তথায় যথারীতি সমস্ত কাধ্য করিয়! গয়াশীর্ষে প্রীপাদপদ্ে 
পিও প্রদান করিয়া পিতৃ খণ হইতে মুক্ত হইয়া, মাধবেন্ত্ 
পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট প্নমে গোপীজনবল্পভায়” 
এই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে; এই মন্ত্র 
জপিতে জপিতে তিনি বিমলানন্দদে বিভোর হছুইয়। যাইতেন। 
১৪৩০ শকে পৌষ মাসের শেষে তথ! হইতে নবদ্বীপে প্রতাযা- 
ঘু্ত হয়েন। এই সময় তিনি শ্রীকঞ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া 
ছিলেন। 'অই্টাহকাল টোলে শিক্ষা দিতে আমিলেন বটে, 
কিন্ত ব্যাকরণ পাঠ ন] দিয়া ক্রমাগত হরিভক্তিতত্বই বিবৃত 
করিতেন। তখন ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানে আপনাকে অক্ষম 
জানিয়। টোল বন্ধ করিয়। ছাত্রগণকে আশীর্বাদ করিয়া অন্তত্রে 
যাইতে আদেশ করিলেন ও শ্্রীতি সহকারে তাহাদিগের 
সহিত কেদার-রাগে গাইলেন,- 

“হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ষাঁদবায় নমঃ | 

মাধবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ 

গোপাল গোবিন্দ রাম প্রীমধুস্থদন ॥৮ 

অতএব, ১৪৩ শকে মাঘ মাসে এই প্রথমে নবন্বীপে 

প্ীনিতাই পণ্ডিত কর্তৃক শুভ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীগ্তনের স্থা্টি 
হইল। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র । শ্রীভাগবৎ-প্রাপ্তির 
নিমিত যাগ, যজ্ঞ, পুজা, তপস্যা, অর্চন!, প্রার্থন। প্রভাতি 
নানাবিধ উপায় পূর্ববাবধি বরাবর ছিল) কিন্তু চৈতন্তদেব 
এই প্রথমে সংকীর্তনের সৃষ্টি করিয়! দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ 
জনন্দ্ময়। আর তাহার ভঙনও আনন্দময়। এই “হরে হরষে 
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নমঃ” কীর্ভন ১৪৩৭ শকে গীত হইয়াছিল এবং অদ্যাপিও 
শ্রীনিয়াইয়ের তক্তগণ উহা! গাইয়া থাকেন । খী গীত গাইয়! 
শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়! থাকেন 
এবং কেহ কেহ কখনও মুঙ্ছ প্রাপ্ত হন। 
প্রথম কয়েক মাস শ্রীবাস পণ্তিতের বাটীতে দরজা বন্ধ 
করিয়। হরি সংকীর্ন হইত । ক্রমে ক্রমে শ্রীঅ্বৈত, শ্রীনিত্যা- 
নন্দ ও শ্রীহরি দাসাদি আসিয়! ভক্ত শ্রেণিতে পরিগণিত হইল । 
ক্রমে ক্রমে সংকীর্তনে লোক বিমোহিত হইতে থাকিল এবং 
ভক্তের সংখ্য। বুদ্ধি পাইল। এই সময় তাহার যশোরাশি 
চারিদিকে বিভাদিত হইতে থাকিল। নিত্য ৰহুসংখ্যক লৌক 
ডাহাকে দর্শন করিতে আসিতে থাকিল। তখন দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম বিলাইবার কল্পনা হইল। প্রথমে সেই ভার শ্রীনিত্যা- 
নন্দের ও শ্রীহরি দাসের উপর অর্পিত হইল। তাহার! ভিক্ষা 
করণের ছলে দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহা বিলাইতে থাকিলেন। 
তখন জগাই মাধাই নামে ছুই ৰাক্ষণকুমার নবদ্বীপের শাসন 
কর্তা ছিল। তাহারা মদ্যপায়ী, অতিনৃঙ্গংশ এবং ধর্মবাধর্ম- 
জ্ঞানশূন্ত ছিল। বিনাপরাধে মনুষ্য বব ও লোকের লুঠপাট 
করিত। তাহাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহাদের 
ভয়ে নবদ্ধীপবাসী সকলেই ভীত থাকিত। নিত্যানন্দের মনে 
হইল, প্র দুর্দান্ত জগাই মাঁধাইকে হস্তগত করিতে না পারিলে 
হরিনাম বিলাইবার সুবিধা হুইবে ন1। পরে, "তজ কৃষঃ 
কহ কৃষ্ণ” এই বলিয়া ভিক্ষা করিলে জগাই ও মাধাই ক্ুদ্ধ 
হইয়া ন্ত্যানন্বকে মারিতে উদ্যত হইল । তখন তাহারা তথ। 
হইতে আসিয়া নিমাইকে কহিল, পণ্ডিত! আর আমর! 
তোমার আক্ঞা পালন করিতে যাইব না। সকলেই সাধুকে 
কৃষ্ণ নাম লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে যদি কষ নাম 
ওয়াইতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি ঘরে বসিল? 
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খিল দরিয়া যাহা কর তাহাতে বাহিরের লোকের কি? নিমাই 
“তাহাই হইবে” কহিলেন । অপরাহে ভক্তণণ মিলিয়! শ্ীহরি 
সংকীর্ভন করিতে কবিতে তাহাদের আবাসে আসিলেন। তাহার! 
নাম সংকীর্তনের ধ্বনি গুনিয়। প্রথমে বিরক্ত হইয়! ক্ষান্ত হইতে 
কহিল। ভক্তের! তাহ! ন! মামিয় দ্বিগুণ উৎ্সাহে নৃত্য ও 
হরিনাম করিতে থাকিল। তখন মাধাই নিত্যানন্দকে অগ্রে 
পাইয়া একখণ্ড কলমী ভাঙ্গ। লইয়া তাহার মন্তকে প্রহার 
করিলেও তিনি ণগৌরহরি” বলিয়! নৃত্য করিতে থাকিলেন। 
দ্রেমে ভ্রমে তাহারা কীন্বনে আকৃষ্ট হইল, পরে তাহার! 
নিমাইয়ের তক্ত হইয়। সর্ধন্ব ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের কাছে 
হরি নামে দীক্ষিত হইল। তখন হইতে নগরে সংকীর্তন 
নিত্য হইতে থাকিল। ক্রমে নবদ্বীপে সকলেই সেই মধুর 
হরি সংকীর্তনে যোগ দিতে থাকিল। নবদ্বীপ আনন্দময় 
হইয়। উঠিল। 

এইরূপে নবন্বীপে দ্বাদ্দশমাস শ্রীনিমাই ভক্তগণ লইয় নিত্য 
হরি সংকীর্তন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার মধুর হরি 
ংকীর্তন সমস্ত বঙ্গে ও উড়িধ্যায় বিস্তার হয়। দ্বাদশ মাসাস্তে 
তাহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছ। ৰবলবতী হইল। ১৪৩১ শকে 
মাঘ মাসে জননী শচীদেবীর ও প্রাণাধিক। বিষ্ুপ্রিয়ার সম্মতি 
লইয়া সংসার .ত্যাগ করেন, কাটোয়ায় যাইয়া! শ্ীকেশব 
ভারতীর নিকট সন্্যান লয়েন। তখন তাহার গুকুপ্রদত্ত নাম 
ল্রকৃষ্ণটচৈতন্য” হয়। তদনস্তর দগুকমগুলু গ্রহণ করিয়া 
বন্দাবনে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে মাতৃ সত্যপালন 
করিতে নবন্বীপে আপিলেন । বৃদ্ধমাত1 শচীদেবীকে ও ছুঃখিনী 
বিষু্প্রয়াকে দর্শন দিয়। নবদ্বীপে একরাত্র যাপন করিয়া 
শ্রীনীলাডলে গমন করেন, তথায় শ্রীজগন্াথ দর্শন ও তাহার 
প্রসাদ গ্রহণ করত হরি সংকীর্তনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত 
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করেন। তখন উড়িয্যায় রাজ! প্রতাপচন্ত্র রুদ্র। তাহার 
যত্ধে বাস্থদেব সার্বভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে 
টোল করিয়া! অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৈষযট্য়কের প্রায়ই 
নান্তিক হয়। শ্্রীরুষধচৈতন্য তাহার পূর্বগুরু সার্বভৌমকে 
বিচারে পরাজয় করিয়। স্বমতে আনিয়াছিলেন বলিয়! অদ্যাপি 
বিশ্রুত আছে। রাজ। প্রতাপচন্ত্র রুদ্র ও তীহার মতে দীক্ষিত 
হইয়াছিল। ১৪৪৯ শকে শ্াকষ্ণচৈতন্ত অকল্মাৎ অদৃশ্য হয়েন। 
তদ্দবধি কেহ আর ক্াহাকে দেখেন নাই। 

তিনি জাতি ও বর্ণনিহিশেষে নকলকেই প্রেমভক্কিতত্বো- 
পদেশ দিয়াছিলেন। *গুচি ও অশুচি মনের ভ্রম” এই বলিয়! 
অতি শৈশবকালেও আপন মাতাকে উপদেশ দ্দিয়াছিলেন। 
টোলবন্ধ করিবার দিবসে আপন ছাত্রগণকে কহিয়াছিলেন। 
“্রীকৃচ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক অপরা 
বিদ্যার শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন ? শ্রীভগব- 
চ্চরণ প্রান্তিকে পর! বিদ্যা বলিরা জানিও। তাহাই জীবের 
পরম পুরুষার্৫থ।* হরিদাসাদি পুর্বে যবন ছিল। পরে তাহার 
সংকীর্তনে মুগ্ধ হইয়। তাহার ভক্ত হুইয়াছিল। আক্ষেপের বিষ 
এই যে, এক্ষণে প্রায়ই তাহার ভক্তগণের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ 
প্রেমভক্তি ভাবটী অন্তহিত হইয়া গোড়ামীতে প্রবেশ করি- 
যাছে। তিনি ম্বয়ং বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া অনেক সমস্কে 
সূচী যাইতেন। সময়ে সময়ে তাহাতে ঈশ্বরের আবেশ হইত। 
তৎকালে তাহার দেহ হইতে অলৌকিক জ্যোতি নির্গত হইত। 
জাবেশের বশে “এই আমি আসিয়াছি” বলিয়া ঈশ্বরের কোন 
না কেন অবতারের কার্য্যান্নকরণ করিতেন ও আপন তক্ত- 
দ্িগকে অভয় দিতেন। তরদবস্থায় তিনি, মাতা শচীদেবী, 
নিত্যানন্দাচার্ধ্য, অটদ্বতাচারধ্য ও বাসুদেব সার্কাভৌম প্রভৃতিকে 
দীর্ব্ধ্য সদর্শন করাইয়াছিলেন বলিয়। প্রপিদ্ধ আছে। আবার. 
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আবেশাস্তে “এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আপিব* 
এই বলিয়! মৃচ্ছিত হইতেন। অচেতনাবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়! 
স্বপ্নোথিতের স্থায় জাগরিত হইয়া প্রক্কৃতিস্থ হইতেন ও কহি- 
তেন “আমি এখানে কিরূপে আসিলাম ? আমি কি নিদ্র! 
গিয়াছিলাম । আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম । আমি ত 
কোন চাঞ্চল্য করি নাই” তখন আবার সাধারণ ভক্তের 
ম্যায় কার্ধ্য করিতেন ও হরি সংকীর্তন করিতে করিতে মধুর 
নৃত্য করিতেন। তাহার ভক্তের! তাহাকে ভগবানের অবৰন্তার 
জ্ঞানে পুজা! করিয়া! থাকে । উড়িধ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি 
“গৌরহরি* মহাপ্রভু” নামে দারুমুক্তিতে অদ্যাপি পুজা 
পাইতেছেন। এই পুরীর “নিমাইচৈতন্তের মঠ তাহার জীব- 
দশায় অথবা তাহার অদৃষ্ঠ হওয়ার পরে প্রতিষ্িত হইয়াছিল 
কি ন! তাহ! সবিশেষ জান! গেল না। অঠটা পুরাতন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই, এখানে শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের 
আশ্রন্ন পাইয়! থাকে । এস্থানেও বিলক্ষণ গোড়ামী দৃষ্ট হইল। 
অনন্তর, আমর “বিছুরপুরী” ব1 মূলকদাসের মঠ সন্দর্শন 
করি। মূলকদাস, এলাহাবাদ বিভাগের মাণিকপুরের অস্তর্গত 
“করা” নামক পল্লীতে কোন ৰণিকের পুত্র ছিলেন। তিনি 
রাঁমাৎ বা রামানন্দীঘতে দীক্ষিত হন। পরনে মতভেদ বশতঃ 
স্বতন্ত্র হইয়! পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ! করেন । তাহার প্রধান 
মত পূর্বোক্ত করাগ্রামে নদী তীরে প্রতিষিত আছে। তিনি 
ভ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । তিনি প্রয়াগ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, 
কাশী সন্দর্শন ও তততৎস্থানে শাখামঠ স্থাপন করিয়। পুরুযোত্তমে 
আইসেন। তথায় তাহার লোকাস্তর প্রাপ্তি হয়। অতএৰ 
সূলকদানী মঠে তাহার সমাধি আছে। তাহার উপাসকের! 
রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাহার গদিতে পুজ। করিয়! থাকে, 
স্থুলক ১৫৮* শকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
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যখন এই মঠে তীঁহার সমাধি রহিয়াছে, তখন ইহ! ভিনশত 
বৎসরের উপর ইশা বল! যাইতে পাবে। 

মহাভারতের উদ্যোগপর্ধে বাসুদেব যানাধ্যায়ে দুষ্ট হয় ষে, 
'ভারতধুদ্ধের প্রারস্তকালে ভগবান্‌ বাস্থদেব কুরুপাগবদ্দিগের 
মধ্যে সন্থিস্থাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাগুবদিগের দূত হইয়া 
হন্তিনাপুরে গমন করেন । তিনি ধৃতরাষ্ট্র প্রাসাদে প্রবেশ করিয়। 
কুরুসভায় উপবেশন পূর্বক তদ্বংশীয় সকলের সঙ্গে যখাযোগ্য 
সতসম্ভাষণ করেন। রাজ! দুধ্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য 
অদমস্ত্রণ ও যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাহ] অগ্রাহা করিয় 
দুইটি কারণ দর্শাইয়া বলিলেন (১) প্দৃতগণ শ্বক্কার্ধ্য সমা- 
ধাস্তে ভোজন ও পুজা গ্রহণ করিনা! থাকে? সুতরাং আমি 
যে উদ্দোশে আসিগ়াছি তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইলেই রাজ-পুজা 
গ্রহণ করিব।» (২) “লোকে হয় গ্রীতিপূর্বক অথব! বিপন্ন 
হইয়া! অন্ঠের অন্ন গ্রহণ করে । আপনি শ্রীতিসহকারে আমার 
ভোজন করাইতে কামন। করেন' নাই। আমিও বিপদগ্রস্ত 
হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন গ্রহণ করিব । যেখানে 
শ্রীতি পাইবার সম্ভাবনা তথায় আমি এখন চলিলাম।” পরে 
সেই রাজপ্রাসাদ পরিতটাগ করিয়া দীনৰন্ধু। ভক্তগ্রবর বিছু- 
রের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিক্া! খুদ ও শাকান্ন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিষরণ অন্সারেহই এই স্থানে 
যান্রীদিগকে প্রসাদরূপে শাক ও খুদের অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে । 
মূলকদাসী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আহার পাইয়া থাকে । 

অনন্তর, আমর! “লুদামাপুরী” লন্দর্শন করিয়া নানকমাই * 
মঠে গমন করি । এই স্থানে “পাতালগঙ্গা” নামে গুপ্ততীর্ঘ 


* সাই অর্থে পল্লী বা পাড়া । এখানে পন্থী বুঝিতে হইবে । ধাক্যার্খ- 
নানকপন্থীর মঠ । 
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আছে। মঠ ও তীর্থোৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ এই যে, গুরু নানক 
শিষ্যদ্বয় ভাইবাল। ও মর্দানার সহিত পুর্ীতে আগমন করিয়। 
দেবদর্শনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইলে, পাণ্ডার! তাহাকে শ্বশ্রধারী 
দেখিয়। মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি 
প্রত্যাখ্যাত হুইর! স্বর্শদ্বারে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং 
শিষ্যদ্ব়কে কহিলেন, তোমরা চিস্তা করিও না, আমাদের 
জন্য ভোগান্ন আসিবে । বল] ৰাভ্ল্য যে, নানক পিদ্ধ পুরুষ ও 
একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি “পাঞ্জাব” প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইব! 
১৪১৩ শকান্দে (১৫৪৬ সংবৎ) শ্বমত প্রচার করিতে আরম্ত 
করেন। তত্কৃত ঈশ্বর বিষয়ক পদ সকল অতি মধুর । তাহ. 
অদ্যাপি শিকৃভক্তের! গাইয়া থাকে । তিনি শিষ্যদ্বয়কে আশ্বা- 
সিত করিয়া অন্ত-গমনোন্ুখ গুষ্যদেবের সহজ সহজ প্রতাবিশ্ব 
সন্ুখস্থ অগাধ নীলাম্ুধিতে প্রতিফলিত সন্দ্শন করিয়া ভগ- 
বৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে জয়জয়স্তীবঝাপতাঁলে গাইয়া- 
ছিলেন, 

প্গগনময় খাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, * 

তারকামগুল জনক 1 মোতি। 

ধৃূপ মলয়ানিল পবন চৌব্ি $ করে, 

সকল বনরাই $ ফুলস্তজ্যোতিত। 

ক্যাসি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি, 

অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী। 

সহংস তৰ নয়ন, নন্‌ নয়ন হায় তোহেক, 

সহংস মূরতি নন্‌ এক তোহি; 

সহংস পদ বিমল নন্‌ একপদ গন্ধ, 

বিন্‌ সহংস তব গন্ধ এব্‌ চলিত মাহি। 


নাশ 


+বনে--জলে | 1 জনক--চমক । $ চৌরি--চামর ।  বনরাই--বনরাজি । 


£/ 
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নব্মে জ্যোত জ্যোতহি সোই, 

তম্‌কে চান্নে সর্ধমে চান্নে চোই, 

গুকু-সাক্ষী-জ্যোতি প্রকট্‌ হো, 

যে তিস্ভাবে সে! আরতি হোই । 

হধিচরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন, 

অনুদিন মোহেয়া পিয়াস, 

কূপাজল দেও নানক সরঙ্গ কো, 

হে যায়ে তেরে নাম বাস1।* 

অনন্তর, সন্ধ্যার পরে তিনি ভগবানের স্তব করিয়। কহিলেন, 

“ভগবন্‌ । অপরাপর স্থানে ভক্কের মান রক্ষা হইয়াছে, এই 
স্থানে কি তাহ! হইবে না? এ ভক্ত কি আপনার প্রধাদে বঞ্চিত 
ভইবে?” এইজপ নানাবিধ কাতরোক্তিতে স্তব করিয়! প্রায়োপ- 
বেশনে উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর, রাত্রিকালে ভগবান স্ব্নং 
স্বণপাত্রে ভোগান্ন লইয়া সেই স্থানে আসিয়৷ তাহাকে প্রদান 
করেন। তখন, নানক প্রসাদ পাইর। দেবকে কহিলেন, 
“ভগবন্‌ ! আপনি রাভ্রিযোগে আমাকে প্রসাদ প্রদ্ণাণ করিলেন, 
হা লোকে বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্ত চৌর্যাপবাদের 
বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অতএব, ভক্তের মানরক্ষার জন্য 
এমন একটা উপায় করুন, যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব বুদ্ধি 
হয়। অধিকন্ত, এন্থানে গক্ষাজলের অভাব থাকা, অনুগ্রহ- 
পূর্বক আমাকে গঙ্গাজল প্রদ্ধান করুন|” তখন, ভগবান তথাস্্ 
বলিয়া! পদদ্বার1 কূপ খনন করতঃ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অন্ত- 
ঠিত হইলেন । প্রাতঃকালে পাগার। মন্দিরে ন্বর্থাল৷ ন] পাইরা, 
ক্রমে গরমে তথায় আমিয়। উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বুত্তাস্ত 
অবগত হইয়! বিশেষতঃ নূতন কুপ সন্দর্শন করিয়া আম্চর্য্যান্ব ত 
হইল। এক্ষণে সেই কুপ বাপীতে পরিণত হইয়া, “গ্তপ্তগঙ্গ।” 
নামে খ্যাত হইয়াছে। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকের ন্যায় উহার জল 
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স্পর্শ করিয়া থাকে। শিখাধিপতি মহারাজ! রণজিৎ সিংভের 
পিতা রাজা মহাসিংহ, পুরী সন্দশনে আপগিয়া, এই বাপীর 
কপাট করিয়। দিয়াছেন। এই মঠে শিখ-অতিথিগণ আশ্রয় 
পাইয়। থাকে। 

তৎপরে, আমর! হ্বর্গঘবার-খাস্ব! (সপ্ত ) সন্দর্শন করিলাম । 
ইহ1 একটা এক ফুটবর্ণ পরিমিত প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ষ্িত স্তত্ত- 
মান্র। ইহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় নাই, তবে ৩ ফুট মাত্র 
বালুকোপরি দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট ভূ-গর্ভে প্রোথিত আছে । 
প্রবাদ এই যে, ইহ! অভলম্পর্শ। পাণ্জ কহিল, অত্রস্থ জনৈক 
ব্যাজিষ্টেটু ইহার. মূল দেখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও 
সফল-প্রযত্ব হইতে পারেন নাই। 

তৎপরে, আমর! কবির-পন্থি-মঠে যাই। প্রবাদ যে, কবীর 
বিধব! ৰ্বাহ্পীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি জন্মীবধি মাত1 কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়! জনৈক জোলাপত্বী হার! লালিত পালিত হুইয়া- 
ছিলেন। কবীর রামানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হুইয়াছিলেন, এতৎ 
সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, একদ্দিবস তিনি বাল্যাবস্থায় কাশী 
মণিকর্ণিকার ঘাটে নিদ্রিত ছিলেন ; রামানন্দ প্বামী গঙ্গাক্নানে 
আসিবাঞ্চ সময়ে এ ৰালক কবীরের অঙ্গে অজ্ঞাতে তাহার 
পাদস্পর্শ হওয়ায় স্বামী মহাশয় “রাম রাম” শব্ধ মুখে উচ্চারণ 
করেন। তাহাতে কবীরের সহস! নিদ্রাতঙ্গ হয়। কবীর প্র 
শবকে ইট্টমন্ত্র জ্ঞানে তাহ! জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি পার্শা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
তিনি সগ্ডণ ঈশ্বরোপাসক ছিলেন । পরমেশ্বর একমাত্র, বিশ্ব- 
অঙ্টা, তরিগুখাতীত সর্বশক্তিমান, অনির্বচনীয়, শুদ্ধ, আদ্যন্ত- 
শৃণ্, নিত্যান্বরূপ ও ৰীজান্কুরবৎ সর্ধভূতে অব্যক্তরূপে অবস্থিত, 
উহছাই তাহার মতের সারমর্ম । পরমেশ্বরের অবতার বাদেও 
তাহার বিশ্বাস ছিল। জীব ঈশ্বরস্থ্ বলিয়া! তাহার অনিষ্ট 
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ধা রক্তপাত করা অধন্ম এবং সত্যানুষ্ঠান ধর্ম । অজ্ঞান ভইন্নে 
সাংসারিক সুখ দুঃখের উৎপত্তি ; কামনা, চিত্তশুদ্ধি শাস্তি 9 
ঈশ্বরোপাসনার প্রতিৰন্ধক। তিনি বলিয়াছেন চিত্তশুছি ন। 
হইলে কেবল জপমালা দ্বুরাইলে বা তীর্থপর্্যটন করিলে 
মুক্তিলাভ হয় না। ভগবৎ্-প্রেমে হৃদয় মন সমর্পণ করিলে 
মুক্তিলাভের সম্ভবনা । তিনি জাতি বর্ণ-নিব্বশেষে সকলকে 
স্বমতে দীক্ষিত করিতেন। তাহার লোকাস্তরে হিন্দু মুসল্‌- 
মানের মধ্যে সমাধির কারণ বিবাদ উপস্থিত হয়। পধে কবীর 
সশরীরে ভক্তগণকে দর্শন দিয়া অন্তহিত হুন | শিষ্যরা শব- 
বস্ত্র উদঘাটন করিয়া তাহার শরীর না দেখিতে পাইয়। 
কেবল পুষ্পরাশি দেখিতে পাইল । হিন্দুনেতা কাশীরাজ বীর- 
সিংহ সেই পুষ্পের অপ্ধাংশ দগ্ধ করেন, বক্রী অদ্ধাংশ মুসল- 
মানের গোরক-পুরাস্তর্গত কবীরের জন্মভূমি "মগর” গ্রামে 
সমাধি দ্িয়। তর্দোপরি একটা স্তপ্ত নিশ্খাণ করে। তিনি 
১৩৩১ শকে (১৫৯৫ সংবতে ) বর্তমান ছিলেন । 

এই পুরুষোত্তমের মঠ সম্বন্ধে প্রবাদ যে, এক সময় এই 
ক্ষেত্র ক্রমশঃ সমুত্রগঞ্ভস্থ হইবার উপক্রম হইলে, কবির কাশী- 
ধাম হইতে মুত্তিকা মধ্য দরিয়া এই স্থানে আপিয়! উপস্ডিত হন 
এবং সমুদ্রকে আর অগ্রনর হইতে নিষেধ করেন। কবির যে 
স্থানে মুন্তিকা ভেদ করির! উঠিয়াছিলেন, তাতাঁকে “কবিধ- 
মাঝি+ কহে, এক্ষণে উহ1 একটা ক্ষুদ্র দর দ্বারা আবুভ খাকে। 
কবিরের কাষ্ঠ পাছকার ও জপমালার অন্যাপিও পুজা হয়। 
ঈ যাত্রিগণকে দেখান হইয়া থাকে। এখানে যাত্রিগণকে 
“আমানি প্রসাদ” দেওয়া হয়। এই স্থালে কবির-পন্থি সাধুরা 
আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এ সমস্তই শ্ব্গঘারে অবস্থিত। 

অনস্তর, আমর! বালুসাইর শঙ্কর-মঠে যাই । কণিত আছে 
ভগবান্‌ শঙ্গরাচার্য্য শ্রীপুরুযোত্তমক্ষেত্রে গোবদ্ধন যঠ 'প্রতিষ্ঠ। 
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করিয়াছিলেন । যদি এই বালুসাইয়ের মঠ তাহাই হয়, তবে 
ইহ ১৩ শত বংসরের উপর হইবে; আর যখন শঙ্করাচার্ষ্য 
এই ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তখন এখান হইতে বৌদ্ধের 
বিদূরিত ও অন্তান্ত হিন্দু-সম্প্রদায় প্রাহুর্ভূত হইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মঠস্বামী শ্রীদামোদর-তীর্ঘ-ভারতী-স্বামী। ইনি 
বেদান্তশাক্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। অনেকগুপি ছাত্র এই স্থানে 
নানাবি" শাস্ত্র অধায়ন করিয়। থাকে । ইনি বিশেষ মিষ্টালাপী 
ও সদাশয় । অনেকেই ইহার নিকট মন্ত্রগ্রণ করিয়া থাকে । 
ইহার তত্বাবধানে পুরীতে বেদশান্ত্র অধ্যয়ন জন্য একটী বিদ্যা- 
লয় স্থাপিত হইয়াছে । এই মঠে শঞ্করাচার্ধ্যমতাবলম্বী সাধুর! 
আশ্রয় পাইয়া থাকেন। 

পুরীর ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বসমেত ৭৫২টী মঠ 
আছে, তাহার অধিকাংশতেই স্ব স্ব মতাবলম্বী সাধুগণ আশ্রয় 
পাইয়া থাকে। এজন্য সাধুদিগের এই স্কানে আসিয়া বিশেষ 
কষ্ট পাইঞ্ঠ হয় না। আমরা সমরাভাবে অপরগুলি দেখিতে 
পারি নাই। 

অনস্তর, আমর! জগন্নাথের মন্দিরে আসি। ইহ! উত্তর 
১৯।৪৮১৭ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব ৮৫।৫১।৩৯ দ্রাঘিমাঁয়, ২২ ফুট্‌ 
উচ্চ জমির উপর অবস্থিত। পুর্বে এই ভূথণ্ডই নীলাচল নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দীর্ঘে পুর্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফুট ও 
প্রস্থ উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফুট্‌। ইহা চতুর্দিকে ২৪ ফুট্‌ উচ্চ লাটা- 
রাইট প্রস্তরে নির্মিত “মেঘনাদ” নামে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। 
এই প্রাচীর রাজ। পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্মিত । ইহাতে ৪টী 
গ্রবেশদ্ধার আছে । পুর্বদিকের দ্বারটি "সিংহদ্বার” নামে খ্যাত। 
ইহার ছাঁদ “পিরামিড” আকারে নিন্মিত। ইনার দরজা কৃষঃ- 
ক্লোরাইট প্রস্তর হইতে নির্ম্িত। ইহাতে বহুবিধ কারুকার্য 
আছে। কপাট শালকাষ্ঠের। দরজার উত্তর পার্থ ২টা সিংহু- 
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মুন্তি গাঁকাঁয় ইহ সিংহদ্বার নামে বিখ্যাত হঈয়াছে। অন্ান্ত 
বিষুমন্দিরের স্তায় ইহার দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মৃত্তি র্তি- 
য়াছে। উত্তর দিকের দরজার সম্মুখে ছুইটী ৫ ফুট উচ্চ হস্তি 
মুর্তি ছিল বলিয়া ইহা প্হস্তিদ্বার” নামে বিখ্যাত। এক্ষণে এই 
হস্তিমৃত্তিদ্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সন্ুখে রক্ষিত হইয়াছে । সম্মুখে 
ঢইঈটী অশ্বমুর্তি থাকায়, দক্ষিণ দরজাকে “অশ্বন্বার” কহে। 
পশ্চিম-দ্বারকে "খাঞ্জাঘধার”গ কহে, এই স্থানে কোনও মূর্তি 
নাই। সংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ “অরুণজয়ন্তস্ত” রহিয়াছে । 
ইহ! প্রায় ৩৪ ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যভাগের স্তস্তটী ষোড়শাস্্র 
ও ২৫ ফিট উচ্চ। পুর্ব্বে ইহা “কোনার্কের” মন্দিরের সম্মুখে 
ছিল। মহরাগ্রীয়দিগের সময়ে তথ হইতে আনীত হইয়া, এই 
স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ধবদ্ধার দিয়! প্রবেশ করিবামাত্র 
বামভাগে কশ্রীকাশী-বিশ্বনাথ” ও *শ্রীরা মচন্দ্র” মু্তি দুষ্ট হয়। 
অনন্তর, ২২টী সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের 
প্রাকারে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গণ পুর্ব পশ্চিমে 
৪০০ ফুটু ও উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফুট হইবে। ইহার চারি- 
দিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার জছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে 
জীশ্রীজগন্নাথদেবের প্র্িদ্ধ মন্দির ও ইহা'র চতুষ্পার্থ্ে নানা 
দেবদেবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। মুল মন্দির রাজ। 
অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে (১১১৯ শকে) ১১৯৭ খুঃ অবে নির্মিত 
বলিয়া প্রপিদ্ধ। ইহাও চারি অংশে বিভক্ত । বথা,_- পূর্বদিকে 
ভোগমগ্ডপ, ততপরে নাটমন্দির, ততৎ্পরে মোহন ও সব্ব 
পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূল-স্থান। ভোগমগ্ডপ পূর্-পশ্চিমে 
৫৮ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৫৬ ফুট্‌ ভূথণ্ডের উপর নিশ্মিত। ইহার 
বহির্ভাগের পোতায় ও দ্বেওয়ালে অতি উৎকৃষ্ট কার্খযা আছে। 
ইহ! লেখনীর দ্বার! প্রকাশ কর! যাঁয় না, কিন্তু অনেকগুলি 
কুৎ্সিত মূর্তি থাকিয়া কুরুচির পরি$য় দিতেছে। দরজার 
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উপর অতি পরিফা'র নবগ্রহ মূর্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ছাদ বহিঘৃষ্টে 
চতুক্ষোণ পিরামিডের স্যায়। ইছার চারিদিকে চারিটী প্রবেশ 
দ্বার আছে। পুর্ধব, দক্ষিণ ও উত্তরদিকের তিনটি দরজা সদ! 
কদ্ধ থাকে । ইহাতে অল্মভোগ হয় বলি অস্তঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ, 
সুতরাং, ভিতর দেখিতে পাইলাঁষ না। ইহার পশ্চিম ভাগে 
নাট মন্দির | ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৮* ফুটু ভূখণ্ডের উপর নিশ্মিত। 
ইহার দেওয়ালে কোনরূপ কারুকার্ধ্য নাই। ইহাতেও চাবিটী 
প্রবেশদ্বার। ইহার পূর্ব দরজায় জয় ও বিজয়ের ক্ষুত্র মূর্তি 
রহিয়াছে। ইহার পশ্চাৎ্ভাগে মোহন, ইহাও দীর্ঘপ্রন্থে ৮ ছুট, 
ভূখণ্ডের উপর নির্ম্িত। ইহার ছাদ ১২৭ ফুট উচ্চ, দোঁখতে 
পিরামিডের স্তায়। ইহার পশ্চিমে মূলমন্দির | ইহাও দীর্ঘ 
প্রস্থে ৮০ ফুট্‌ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই মন্দিরচুড়া উচ্চে 
১৯২ ফুট্‌ বাঁলয়া অনেকদূর হইতে দুষ্ট হইয়া থাঁকে। 

আমর! প্রথমে অভ্যস্তরস্থ পপ্রাঙ্গণে যাইয়া, অন্ঠান্ত দেবমৃত্তি 
সন্দর্শন করি (১)। যথ1,--মন্দিরের আগ্রকোণে শবদবী-নারারণ 
মু্ডি। তাহার পশ্চিম ভাগে শ্রীরাধাকষ্ঝ মুণ্ত। এবং উভয়ের 





(৯) খৃষ্টমভাবলম্বী জাথব! মহম্মদমতাগলম্বীর! দেবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে 
পায় শ। বিষ্ধ লিখিত অত্ত্যজ জ্াতিরীও মন্দিরে যাইঈর়1 দেবদর্শন দৃথে 
থাকুক, প্রাঙ্গণমধো প্রবেশ করিতে পার না। ১ বৌরি; ইহারা কৃষি- 
জীবী। ২ শবর; এক্ষণে কৃষিজীবী; এই জাতীয় বিশ্বাবন্থুর কথা ১৭৭ 
পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে । যিনি নীলমাধবের এক মাত্র সেবক ছিলেন, তাহার 

ংশধয়ের। দেবাঙগথে যাইতে পায় না ইহাই কালের বিচিত্র গতি। 
ও পান; ইহার! খাদ্যকর ও কৃষিজীবী; ইহার! মৃত গোমাংস পথ্যন্ত 
আহার করিয়া থাকে; অথচ হিন্দুনামধারী ; ইহার! নিতান্ত ঘৃণার । ৪ ছাড়ী, 
বধূ, শুড়ীয় এবং কাওর1) ইহার! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ইহাদের সকলের 
শুকর... প্রতিপালন উপজীবিকা হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান 
নহি চামার। ৬ ডোস। ৭ ডগখাল। ৮ চিড়িয়ামার। ৯» সিধাল, 
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মধাস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা । পুরাতন পাকশালার 
পশ্চিম ভাগে বটক্ুণ মূর্তি।. তাঙার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। 
ইনি বটমুলে অবস্থিতা । এই স্থানে যে অষ্টশক্তি বর্তমান আছেন 
ইনি তাহার অন্যতম] (২)। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে। 
“মল! বটমূলে চ 'দেবমগলদায়িনী । 
তাং দুষ্ট পূজযিত্বা চ মোহৰন্ধাৎ বিমুচ্যতে ॥৮ 

বটবৃক্ষের মূলদেশে ষঙ্গলাদেবী দেবের মঙ্গল সাধন জন্ত 
অবস্থিত আছেন । ইহার দর্শন ও পুজ! করিলে সকলেই মোহ- 
ৰন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়৷ থাকে । 

ইহার ঈশানকোণে শ্রীমাকণেয়েশ্বর লিজ । ইহার দক্ষিণ 
ভাগে অক্ষয় বটমূলে শ্রীবটেশ্বর । এই অক্ষয়বট কল্পবৃক্ষ নামে 
খ্যাত) এই স্কানে আপিয়। তিনবার প্রদক্ষিণ করত ইহার পুজা 
করিয়া, নিম্ন প্িখিত নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথ।,--- 





গোখা, সিওলা, তিয়র ; ইহারা সকলে মত্ভ্তজীবী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদ্দায়ে বিভজ্ত' ; এজন্য পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই । ১৭ নুলিয়া ; 
ইহারা তৈলিঙ্গী নৌজীবী। ১১ পাত্র; ইহারা তস্তবায়ী। ১২ কন্দার! ; 
ইহারা গ্রামা চৌকিদার । ১৩ কন্ধী; ইহার! বারাঙগণা জাতি বিশেষ । 
১৪ সর্ব-কার জঙ্গলিয়া। ১৫ যাহারা রাজদণ্ডে জ্বেলে গিয়াছিল 
পরে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়। শাস্ত্র বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করে, নাই। ১৬ রূজক ও 
কুম্তকার । ইহারা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায়, দেবমন্দিরে যাইতে পায় নাঃ 
,ক্তরাং ইচ্ছাক্রমে দেবের দর্শন পায় না । এস্থলে বন্তবা এই যে, রখযাতর। 
উপলক্ষে উপরি উক্ত সমস্ত জাতিরাই রখস্থ জগন্ন।থ সন্দর্শন করিয়া! থাকে, 
তাহার আত্ সন্দেহ নাই । ক) 

(২) পার্বতী, লক্ষ্মীর আদেশে অষ্ট মৃর্ভিতে বিভক্ত হইয়া অন্তর্ধ্বেদীর 
অষ্ট দিকে অবস্থান করিয়! রক্ষা করিতেছেন । অগ্বিকোণে অক্ষয় .ৰটমুলে 
মঙ্গলা, দক্ষিণে কালরাত্রি, নৈর্ধতে চগুরূপা, পশ্চিমে বিমলা, বাযকোণে 
সর্বমঙ্গলা, উত্তরে আদ্ধীশনী, ঈশালে লন্বা। ও পূর্বে মরীচিক1 রূপে বিরাজ 
করিতেছেন । 
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“কল্পবুক্ষং ততো গন্বা কৃত্বা তং ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্‌। 
পুজয়েৎ পরয়। ভক্ত্য। মন্ত্রেণোনেন তং বটম্‌ ॥ 
ও নমোহব্যক্তরূপায় মহা প্রলর় প্রাণতে | 
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমে! নমঃ ॥ 
অমরব্ত্ং মহাকল্ে হরেশ্চায়তনং বট । 
স্তগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোহস্ত তে ॥ 
ভক্ত্য। প্রদক্ষিণং কত্ব। মহাকল্পবটং নরঃ। 
সহস। মুচ্যতে পাপাৎ জার্ণত্বচ ইবোরগঃ ॥ 
ছায়াং তন্ত সমাসাদ্য কল্পবৃক্ষন্ত ভে দ্বিজাঃ। 
ৰন্ধহত্যাং নরে। জন্যাৎ পাপেঘস্তেযু কা কথা ॥ 
ৃষ্টা কৃষ্ণাঈঈসন্ৃতং ৰৃক্দতেজোময়ং বটম্‌। 
হ্যগ্রোধাকৃতিনং বিষুং প্রণিপত্য চ ভে। দ্বিজাঃ ॥ 
রাজস্য়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্পোতি চাধিকম্‌। 
তথা শ্ববংশমুদ্ধত্য বিষ্লোকং স গচ্ছতি ॥» 
ইতি পুরুষোত্তমতত্বধৃতৰক্ষপুরাণবচনম্‌ ॥ 
“অনস্তর) কল্পবৃক্ধ সমীপে গমন করিয়া প্রথমতঃ তিনবার 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া! পরে, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠপুর্বক ভক্তি 
সহকারে পূজ। করিবে। মন্ত্রার্থ এই বে, “হে বটবুক্ষ ! যতকালে 
এই পৃথিবী জলমগ্না ছিল আপনি সেই মহাপ্রলয়কালেও দেই 
জলমধ্যে জীবিত ছিলেন ; অতএব হে নারায়ণাংশস্বরূপ বটবৃক্ষ 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সেই প্রলয়কালে জীবিত 
থাকিয়। নারায়ণের শধ্যারূপে অবস্থিত ছিলেন ; অতএৰ 
হে কল্পবুক্ষ আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার সমস্ত 
পাপত্বাশি বিনষ্ট করুন” 
“যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্্বক এই কল্পবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, দর্প 
যেমন জীর্ণত্বক হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রপ সমস্ত পাপ 
কইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। অন্ধ সামন্ত পাপের কথা আর 
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কি বলিব, এই কল্পবুক্ষের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে গুরুতর 
বন্মহত্য! পাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে । জীবগণ, নারায়ণাঙ্গসম্ভৃতত 
বন্ধতেজোময় এই কল্পবটরূপ বিষুকে প্রণাম করিয়! রাঁজস্থয় ও 
অশ্বমেধ বজ্ধের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং নিজকুল উদ্ধার 
করিয়! অস্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়।” 

মার্কগেয় খষি প্রলয়কালে জলে ভাসিতে ভাসতে আপিয়। 
এই বটবৃক্ষে আশ্রয় পাইয়াছিলেন ধলিয়! পুরাণে কথিত আছে। 
বৌদ্ধের! বটবৃক্ষকে বোধিদ্রম কহিয়া থাকে । কলিধুগের ২৫১৫ 
গতান্দে ভগবান্‌ শাক্যসিংহ শীর্ষগয়ার ৭ মাইল দুরে ৰৌদ্ধগয়ায় 
বোধিদ্রম তলে সমাধি লাভ করিয়াছিলেন । সে কারণ বটবুক্ষ, 
তন্মতাঁবলম্বীদিগের বড় আদরের সামগ্রী । অন্যত্র, যায় যায়, 
বৌদ্ধ-সঙ্গাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তত্তৎ স্থানে তাহারা বৌদ্ধ- 
গয়। হইতে বোধিদ্রমের শাখা সযত্বে লইয়া যাইয়া! রোপন করিয়া- 
ছিল। এইরূপে সর্ধত্র সঙ্গাশ্রমে বোধিক্রম উৎপন্ন হইয়াছিল । 
পুরীতও এক সময়ে বৌদ্ধদিগের সঙ্গাবাস ছিল। অতএব, 
অক্ষয়বট তাহাদের দ্বারা সযত্বে স্থাপিত হইয়। থাকিবে । তথ! 
হইতে তাহার! বিদ্বরিত হইলে হিন্দুরা সেই পুরাণ বোধিদ্রমকে 
“অক্ষয়বট” নামে ভূষিত করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। 
এইরূপ যাঁজপুরের প্ধর্্ববট” একা ম্রকাননের “কল্প বৃক্ষ” বৌদ্ধ- 
দগের বোধিদ্রম ভিন্ন অপর কিছুই নহে । 

মার্কগেয়লিঙ্গের উত্তরে ইন্দ্রাণীমূর্তি। বটেশ্বরের নৈখতে 
স্য্যমুর্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে যুক্তিমণ্ডপ। 
এই মণ্ডপে খসিয়া পণ্ডিতের! যাত্রীদিগকে 'শান্্রব্যাথা! শ্রবণ 
করাইয়া থাকেন বলিয়া, উহাকে মুক্তিমণ্ডপ কহিয়া থাকে । 
ইহ] ৩৮ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ভূখণ্ডের উপর, ১৫২৫ খৃঃ অবে রাজ! 
প্রতাঁপরুদ্রদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমভাগে 
শ্রীনরসিংহদেবমূর্তি। ইহা! রাজ! ইন্্দ্যন্-প্রতিষ্টিত শ্রীনরসিংহ- 
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দেব নহে। ইহার পশ্চিমভাগে একটী মণ্ডপে চন্দনা অন্ু- 
লেপন ঘষিত হহয়! প্রস্তত হইতেছে । উহ্থার পশ্চিমে শ্রীবিনায়ক 
মূর্তি ও বাযুকোণে ভূষণ্তী কাকের মুর্তি। এই কাক ৰঙ্ধার 
সন্মুধেই রোহিণকুণ্ডে অবগাহনানস্তর নীলমাধবকে দর্শন 
করিয়া চতুভূ্জ হুইয়াছিল। শ্রীগণেশের পশ্চিমভাগে রোভি ণ- 
কুণ্ড। ইহার বিষয় পৃর্ধেই কথিত হইয়াছে। ইনার পশ্চি- 
ভাগে শ্বিমলাদেবীর আলম্ব। এই মন্দির গঠনে অতি পুরা- 
তন বলিয়া! ৰোধ হয়। এই দেবীর পাকশালা নাই, তৰে 
শ্রীৰলরামদেবের উত্রষ্ট ভোগাঞ্জধে এই দেবীর ভোগ হইয়া 
থাকে । আশ্বিন মাসের শুরু অষ্টমীর অর্ধরাত্রে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ- 
দেব শয়ন করিলে পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হইয়া 
থাকে । এই বিমলাদেবীও অষ্টশক্তির অন্ততমা। ইহার দক্ষিণ 
ও উত্তর ভাগে রাধারুষ্ণ মূর্তি। ইহার উত্তরে গুদাম ঘর। 
তাহার উত্তরে “ভাগ গণেশ” । ইহা পশ্চিম দরজার দক্ষিণ- 
ভাগে অবস্থিত। এই দরজার উত্তর গায়ে শ্রীগোপীনাথ মূর্তি 
তাহার উত্তরে শ্রীমাথমচোরের মুর্তি । তাহার উত্তরে সরস্বতী 
মূর্তি । তাহার উত্তরে শ্রীনীলমাধব মুর্তি । ইহার উত্তরে লক্ষ্মীর 
মন্দির । এই মন্দিরের গঠন অতি উত্তম। ইহাও জগন্নাথ- 
দেবের মত, তভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমনির 
নামক চারি অংশে বিভক্ত । এই দেবীর পৃথক রন্ধনশাল! 
আছে। এই রন্ধনশাল! হইতে সাধারণ বিগ্রহগণের জন্য 
ভোগান্ গিয়া থাকে । লক্গী ও নীলমাধবের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্বমঙ্গলার কালী মূর্তি রহি- 
য়াছে। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তর ভাগে ছুঈটা মন্দিরের 
প্রত্যেকটীর্তে রাধারুষ মূর্তি। নাটমন্দিরের ঈশানকোপে, 
সুর্য্যনারায়ণ- মূর্তি। তাহার পূর্বে ুধ্যমূর্তি। এই মন্দিরটাও 
দেখিতে উত্ভম। ইহার পূর্ব্বতাগে জগন্নাথ মূর্তি । তাহার পূর্বে 
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পাঁতালেশ্বর। ইহার সন্নিকটে উত্তর দ্বার। ইহার পূর্বভা?গ 
কৃষ্ঃমূর্তি। তৎপূর্ববে বাহনদিগের মন্দির । উহার পূর্বে শ্রীমন্দি- 
রের ঈশানকোণে রাধাস্তাম মুর্তি । তাহার দক্ষিণভাগে ভোগ- 
মণ্ডপের ঈশানে শ্রীগৌরান্ষের মুর্তি । রাধাশ্তাম ও গৌরাঙ্গের 
মধ্যস্থলে যে দ্বার আছে, তাহ। দিয়। “ন্নানবেদীতে” যাইতে হয় । 
এই স্থানে “জন্মোৎসব” বা! পল্লানযাত্রা” হইয়া! থাকে | ক্নান- 
মগণ্ডপের অগ্রিকোণে ণ্চাহনি”্মগ্ডপ.। তথায় লক্ষমীদেবী অবস্থান 
করিয়। দেবের ন্নানোৎসব দর্শন করেন। পূর্ব পিংহদ্বারের “বাইশ 
পইঠার” উত্তরস্থ পাণ্ডা-গুহে, বিক্রয় জন্য মহাপ্রসাদ রক্ষিত 
হয়। পবাইশ পইঠার* দক্ষিণ ভাগে একট ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষও- 
মুক্তি রহিয়াছে । সিংহদ্বারের দক্ষিণ তাগে “তেট্‌ মগুপ”। তথায় 
লক্ষ্মীদেবী থাকিয়া, গুগ্ডিচ। হইতে জগন্নাথদেবের প্রত্যাবৃত্তির 
অপেক্ষা করিয়া থাঁকেন। অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যস্থলে 
উত্তর দ্বারের (হস্তিদ্বার) সন্িকটে একটা দ্বিতল গৃহ “বৈকুণ্ঠ” 
নামে খ্যাত। এই স্থানে কতকগুলি 'নিমকাষ্ঠ রঠিয়াছে। 
যে বুক্ষ হইতে গতবারে নূতন কলেবর প্রস্তত হইয়াছিল, 
ইহ1 তাহারই অবশিষ্ট । বৈকুগ্ঠপুরীতে প্রত্তিবৎসরে ক্নানোৎ- 
সবের পর দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে । ইহাই দেবের 
“নবযৌবন-উত্সব* । বৈকুঞ্ঠপুরীর পশ্চিম ভাগে এক পাকা 
চত্বর আছে, এই চত্বরেই কলেবর নির্মিত হয়। তৎকালে ইহার 
চতুর্দিক আবৃত করা হয়, হুত্রধার ভিতরে থাকিয়। ১৫ দিবসে 
কলেবর নিম্থীণ করে। ততকালে বহির্ভাগে ক্রমাগত বাদ্য 
বাজিতে থাকে, নির্মাণ বৰ! চিত্রকাধ্য কেহ দেখিতে পায় না, 
এতদ্বিষ্য় যে সকল দৈববাণী আছে, আমর পূর্ধেই তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি । 

প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরান্তে নূতন কলেবর হইয়া থাকে। 
লোকের বিশ্বাস নূতন কলেবরের সময়ে, রাজা, প্রধান পাও, 
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স্ত্রধার ও চিত্রকর এই কয়জনের মধ্যে এক জনের অনিষ্ট 
হইয়া থাকে। এই বৎসর নূতন কলেবরের সময়। গত 
কলেবর পরিবর্তন কালে রাজার অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
ভত্াযাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া! যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে 
নিব্বাসিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি তদ- 
বস্থায় মুত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার বিধব! পত্বী 
এবং বণ্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মাত পুত্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় আবহমান রীত্যন্গসারে প্রচলিত দেব-কলেবরপবি- 
বন্তনে প্রাতবাদিনী হইতেছেন। পাগ্ডার প্রমুখাৎ শুাঁন- 
লাম প্রথান্ুমারে নবকলেবরের বৎসরে নৃতনমৃত্তি নিম্মিত 
হউক বা! ন1 হউক, অনিষ্ট আশঙ্কা সমভাবে প্রবল | থাতা 
হউক, রাণী কোন ক্রমেই সম্মত নহেন। কলেবরের জগ্ত 
নন্ববৃক্ষ দির হইয়াছে । এক্ষণে রাণী সম্মতা হইলেই, পাগ্ডার। 
বাইপ্রা যথানিয়মে তাহ। আনয়ন করিবে * । 

পুর্ববোক্ত চত্বরে দুইটী বেদী আছে, একটীতে পুরাতন 
মৃন্তি রক্ষিত হয় ও অপরটাতে নূতন মৃদ্তি ক্ষো৭দিত হয়। পরে 
১৫ পিবসের পর প্রধান পাণ্ড যাইর। পুরাতন মূর্তি হইতে 
ৰঙ্গ-প্রদত্ত “ৰন্ষমণি” লইয়া, নৃতন মুক্তি মধ্যে রক্ষা করতঃ 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। পুরাতন মুদ্ভিটী সমুদ্রগর্ভে 
নিক্ষেপ ব। অগ্থিতে দাহ কর। হইর। থাকে । দেবের জীর্ণ 
কলেবরের পরিত্যাগ কালে, দ্বৈতপতি ১* দ্দিবস অশৌচ গ্রহণ 
করিম়। গাকে। 

'অনগুর, আমরা বৈকুগ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শ্রীঘন্দির 
মধ্যে শ্রীত্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের 


শপ্পীলপা 


+ এই প্রবন্ধ লিখিবাঁর পরে আমরা সংবাদ পাইয়াছি ষে, রাজমাতা 
দেবের নবকলেবর গ্রহণে সম্মতি না দেওয়ায় এবার তাহা হইল না । 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ১৭১ 


মোহনে গরুড় মূর্তি রহিয়াছে । ইহাকে নমস্কার করিয়া, পরে 
মন্দির মধো প্রবেশ করিতে হয় । বথ1,- 
“বৈনতেয়ং নমন্কৃত্য কৃষ্ণম্ত পুরতঃ স্থিভম্‌ 
সব্বপাপবিনির্ধক্তস্ততো বিষুণপুরং ব্রজেৎ ॥ 
ৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং ষঃ পণ্তেৎ পুরুষোত্তমম্‌। 
সন্বর্ষণং সুভদ্রার্চ স যাতি পরমাং গতিম্‌ 1 
ইতি পুরুষোভ্তমতত্বধৃত ৰক্গাওপুরাণবচনম্‌ ॥ 
প্যে ব্যক্তি নারায়ণের সন্মুখস্থিত বিনতাপুভ্র গরুড়কে 
নমঙ্জার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ বৈকুণ্ঠে গমন 
করিতে সমর্থ হয়। যে বাক্তি অগ্রে কল্পবট ও গরুড়কে অব- 
লোকন করিয়া পরে সুভদ্রা, ৰলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দশন্‌ 
করে, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে |» 
অনন্তর, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! অন্ধকার প্রসুক্ত 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না*। পাগডার হস্ত ধারণ করিয়! 
রত্ববেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভাবিলাম ; দেব! 
কি নিগুণ, কি সগুপ, উভয় প্রকারেই আপনি অজ্ঞেয় । আপনি 
জাবতীয় জীবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেও মায়ার বশবর্তী হইয়া আপ- 
নাকে হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না । আপনি স্বগে 
মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে, নিরন্তর প্রাকাণ 
অ'ছেন ; এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার 
শরণাপন্ন হইলাম। এ ভবমগ্ডলে দেশ-আচার-ভেদে অসংখ্য 


দি 





* অনেকেই কেবলমাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়া গ্রতিনিবৃত্ত হন। 
যাহার! মন্দিরাভান্তরে যাইতে সমর্থ হন, তাহ।দের মধ্যে অনেকেই বেদীর 
সম্মুখে দাড়াইয়। দেব-দর্শন করিয়। আসেন / কেহ কেহ বা! বেদি প্রদক্ষিণ 
ও দশন করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হন। দেবের অচ্চন। করিতে অতি কম লোকেই 
সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রীমাত্রেরই সমস্ত কার্য কর উচিত। কিন্ত 
পার! কেবল দেব-দর্শন করাইয়া! তথ। হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে । 


১৭২ তীর্ঘদর্শন। 


উপাসনার প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেরই উদ্দোষ্ত আঁপ- 
নার প্রপাদ লাভ করা। হে দয়াময়! প্রার্ঘন! করি যে, আপনি 
আমাদিগকে বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, তাহ হইলে বে কোন 
প্রণালীতে আমর! আপনার উপাসন। করি না কেনঃ আপনার 
সত্য ধর্্ের প্রকৃত তত্ব উপলন্ধি করিতে পারিব, অহংভাব 
পরিহার করিয়া মতবিভিন্নতা বিশ্বৃত হইব ও পরস্পরকে বিশ্ব- 
জনীন ভাতৃভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব । আমাদের চিন্ত 
যেন সদা আপনাতে স্তন্ত থাকে । আপনার প্রতি যেন আমাদের 
অচল] প্রীতি থাকে । আপনি আমাদিগকে অসৎ হইতে সৎ- 
স্বরূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিংম্বর্ূপে এবং মৃত্যু হইতে অমৃত 
রীপে লইয়। যান । হে চৈতন্তময়! আপনার বিশ্বরাজেয আপ- 
নার সত্যধন্ম প্রচার হউক । আর্ধ্য খষিরা ধ্যানেও আপনাকে 
জানিতে পারেন নাই, এ মুড আপনাকে কি বলিয়। ডাকিবে, 
তবে মহধি বশিষ্ঠ প্রোক্ত স্তিতে আপনাকে বন্দন। করি । 


“সর্বোপাদেয়-সীমান্তং চিদাত্মানমুপাম্মহে । 
সর্ধানয়ববিশ্রাস্তং সমস্তাবয়বাতিগম্‌ ॥ 

ঘটে পটে তটে কুপেস্পন্দমানং সদাতনৌ । 
জাগ্রত্যপি স্থযুপ্তস্থং চিদ্াত্বানমুপাম্মহে ॥ 
উষ্ণমগ্রৌ হিমে শীতং মিষ্টমন্নে শিতং ক্ষুরে | 
কৃষ্ং ধ্বাস্তে সিতং চন্দ্রে চিদ্নাত্মানমুপাস্মছে ॥ 
আলোকং বহিরস্তস্থং স্থিত স্বাত্মবস্তনি | 
অদূরমপি দৃরস্থং চিদাত্বানমুপাস্মহে ॥ 
মাধুধ্যাদিধু মাধুর্য্যং তীক্ষাদিষু চ তীক্ষতাম্‌। 
গতং পদার্থ-জাতেষু চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥ 
জাগ্রত্স্বপ্র-স্ুযুস্ডেষু ভূর্য্যাতুর্্যাতিগে পদে। 
সমং সটদব সর্বত্র চিদ্াত্মানমুপাম্মহে ॥ 


পুরুষোভমক্ষেত্র । ১৭৩ 


প্রশাস্তসর্ধসঙ্কল্পং বিগতাখিলকৌতুকম্্‌। 
বিগতাশেষ-সংরভ্ভং চি্গাতআানমুপাস্মহে ॥ 
নিফোৌতুকং নিরারস্তং নিরীহং সব্ধমেব চ। 
নিরংশং নিরহস্কারং চিদাত্মানযুপান্মছে ॥ 
সর্ববস্তাস্তঃস্থিতং সর্বমপ্যপারৈকরূপিণম্‌। 
অপধ্যন্তচিদ্ারস্তং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
ব্রিলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তমুন্নতমাততঙ্ | 
প্রচার-সংকোচ-করং চিদ্বাআ্ানমুপাগতঃ ॥ 
লীনমন্তর্বহিঃম্বাপ্তান্‌ ক্রোড়ীকত্য জগৎ্খগান্‌। 
চিত্রং ৰ্হজ্জাল(মব চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
সব্বং যত্রেদমন্য্যেব নান্ত্যেব চ মনাগপি। 
সদসন্রপমেকং তং চিদাক্মানমুপাগতঃ ॥ 
পরমপ্রতায়ং পুর্ণমাম্পদং সর্বসম্পদাম্‌। 
সব্বাকারবিহারস্থং চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
জনতাজীবনোপায়ং চিদাতমানমুপাগতঃ। 
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভৃতমশশাঙ্কমুপস্থিতম্‌ ॥ 
অহাধ্যমম্থৃতং সত্যং চিদাত্মানমুপান্মহে । 
শব্দ-রূপ'রস-ম্পর্শ-গদ্ধৈরাভাসমাগতং ॥ 
তৈরেব রহিতং শাস্তং চিদাত্মানমুগাগতঃ । 
আকাশ-কোশ-বিশদং সর্ধলোকস্ত রঞ্জনম্‌ ॥ 
মহামহিক্ন। সহিতং রছিতং সর্বব-ভূতিতিঃ। 
কর্তৃত্বে বাপ্যকত্তারং চিদ্বাত্মানমুগাগতঃ |”% 


“যিনি সমস্ত মুত্িকে অতিক্রম করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে 
গমন করেন, যিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়া শাস্তি লাভ 
করিতেছেন, ধিনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবয়ব-শুষ্, 


রদ যোগবশিষ্ঠ, নির্বাণ ৩১--৮৭ শ্লোক । 


১৭৪ তীর্ঘদর্শন | 


বিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত স্বরূপ পরম 
উপাদেয়, আমি সেই চিদাত্ম। ৰদ্ধের উপাসনা করি। যিনি ঘটে, 
পটে, তটে, কৃপে, চতুর্রিধ দেহে সর্ধদ! স্কপ্তি পাইয়া থাকেন, 
বিনি জাগ্রত থাকিয়। স্যুণ্তের হ্যায় অবস্থিতি করেন, আমি 
সেই চিদাত্মারূপ ৰক্ধকে বন্দনা করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণতাঃ 
হিমে শীতলতা, অন্্ে মধুরতা, ক্ষুরাঁদি অস্ত্রে তীক্ষতা, অন্ধকারে 
কৃষ্ণত, চন্দ্রে শুরুতারধপে অবস্থিত থাকেন, আমি সেই চিদা- 
আমাকে নমস্কার করি। যিনি বাহিরে ও অন্তরে আলোক-সদূশ 
প্রকাশমান, যিনি প্্ি বস্ততে অবস্থিত আছেন, ধান 
জ্ঞানিগণের সমীপে অদ্বরস্থ এবং অজ্ঞানীদিগের সমীপে দৃরস্থ 
বলিয়া প্রতীত হন, আমি সেই ৰঙ্গকে নমস্কার করি। যিনি 
মাঁধুর্য্য-বিশিষ্ট পদার্থে মাধুর্য, যিনি তীক্ষাদিতে তীক্ষতারূপে 
বিরাজিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই 
চিদ্বাত্বা ৰৃন্দকে নমস্কার করি। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি 
এই অবস্থাত্রয়ে সমভাবে অবস্থিত, যিনি তুর্ধয এবং ভুর্য্যাতীত 
পর্দে সর্বদা পব্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সেই 
চিদাত্বা! ৰহ্ধকে বন্দন। করি । যাহার সর্ধসন্কল্পই উপশমপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, যিনি সর্বকামন] পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার ক্রোধ 
নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদ্রাত্সা ৰক্ষকে নমস্কার করি। যিনি 
অকৌতুক (ভোগোত্কঞা-রিহীন) যিনি অবলঘঘন-শৃন্ত, নিশ্চেষ্ট, 
পূর্ণ, নিরহস্কার, আমি সেই চিদাত্মা ৰুক্গকে নমস্কার করি। 
ঘিনি আত্মরূপে সর্বভূত্বের অন্তরে বিরাজিত, যিনি অশেষ 
প্রকারে একনূপে অবস্থিত আছেন, ধাহার কোন রূপ আরম্ভ 
ৰা উদ্দ্যোগ নাই অর্থাৎ বিনি নিক্ক্িয়। আমি সেই চিদাত্মার 
শরণাগত হইলাম। যেরূপ তন্ত দ্বার! মালা গ্রথিত হয়, সেইরূপ 
বন্ধ, এই সংসারদেহরূপ মুক্তা- গরস্থনে বিস্তৃত তন্ত-স্বরূপ। যিশি 
পরাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তিতে গ্রাহুর্তি হয়েন, আমি তাহার শরণা- 
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পন্প হইলাম। যিনি জগতরূপ বিহঙ্গদিগকে আপনার 
ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্বক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন 
বাখিয়াছেন এবং স্বয়ং বিচিত্র বুহৎ জালের ম্তাব্ধ শোভ1 পাইতে- 
ছেন, আমি সেই চিদাত্মার শরণ লইলাম। যে ৰঙ্গে এই সমস্ত 
দৃম্ত মান জগৎ আরোপিত রহিয়াছে, অথচ যিনি কোনও বিষয়ে 
লিপ্ত নহেন, আমি দেই সৎ ও অসৎ রূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, 
চিদাত্ার শরণ লইলাম। যিনি সকল সম্পত্তির আন্পদ, বিনি 
পূর্ণ, যিনি পরম প্রত্যয় (স্বাধীন প্রকাশ, ) যিনি সর্ব আকারে 
বিহার করেন, যিনি সব্বজন-জীবনের কারণ-স্বরূপ, আমি সেই 
চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম । যিনি চন্দ্র ও অমৃত তুল্য আনন্দ- 
জনক হইলেও ক্ষীরোদসাগর-সমুন্তূত শশাঙ্কের ন্যায় কলঙ্কী ব! 
তৎ-সস্ভৃত অমৃতের শ্ায় অপহরণযোগ্য নহেন ; আমি সেই 
সত্য-স্বরূপ অমৃত-তুল্য ব্বদ্ধকে উপাসনা করি। শব্ধ, স্পর্শ, 
রূপ, রদ ও গন্ধ যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, পর্ত 
যিনি শব্দাদি গুণ-বিবর্জিত আমি সেই চিদ্বাত্মা ৰৃন্মের শরণাপন্ন 
১ইলাম। আমি এক্ষণে আকাশ-কোশের সম্ভার বিশদ, সব্- 
লোক-রঞ্জক, শান্ত সেই ৰন্ধের শরণাগত হইলাম। ঘিনি আপ- 
নার মহান্‌ মহিম। দ্বার। সুশোভিত, যিনি সব্বপ্রকার বিভূতি 
দ্বারা বিরাজিত, যিনি আপনার কর্তৃত্বে কর্তৃশৃন্তত! দশাইয়। 
থাকেন, (শ্বরং জগতকর্ত। হইরাও উদ্দানীন ভাবে বিহার করিয়। 
থাকেন,) মামি সেই চিদ্নাত্মার শরণাপন্ন হইলাম ।” 

অনন্তর, দীপালোকে মূর্তি চতুষ্টয় সন্দমশন ও অর্চনাদি 
করিয়া খলিলাম । যথা,_- 


প্নমস্তরন্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তশ্মৈ মহা ত্বনে। 
নাম রূপং ন যন্তৈকো। যোইস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥% 
ইতি বিষুপুরাণম্‌। ১। ১৯। ৭৯ ॥ 
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প্বীহার নাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এই মাত্র 
ধাহার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়, আমি সেই মহাঁন্‌ পরমাত্মাকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।৮ 
আর যাহারা আপনাকে জানিয়াছে ইহা! বিবেচন। করিয়! 
মনে মনে অভিমানী হয় তাহার নিশ্চই আপনাকে জানিতে 
পারে নাই । 
এই স্থানে বত্রবেদীর উপর যাহ! কিছু ভেট্‌ দেওষা ভয়) 
তাহা মন্দিরের আয় ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে । আমর! 
ছই দিবস খ্ররূপে দর্শনাদি কারয়াছিলাম । দর্শনবিধি বক্ষপুরাণে 
এইনূপ উক্ত আছে । যথা,- 
“সন্কর্ষণং স্বমস্ত্রেণ তক্ত্য। পৃজ্য প্রসাদয়েৎ। 
নমন্তে হলধৃগ্রাম নমস্তডে মুষলাধুধ ॥ 
নমন্তে রেবতীকাস্ত নমন্ডে তক্তবৎ্সল। 
নমন্তে ৰলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর ॥ 
প্রলম্বারে নমস্তেহস্ত পাহি মাং কুষ্ঃপূর্বজ। 
এবং প্রসাদ্য চানস্তমজেয়ং জিদশার্চিতম্‌ ॥ 
টকলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্‌। 
নীলবন্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমন্তকম্‌ ॥ 
মহাৰলং হলধরং কুস্তটলকবিভূষণম্‌। 
রৌহিণেয়ং নবো ভক্ত্য। লভেতাভিমতং ফলম্‌ ॥ 
সব্বপাপবিনিম্মক্তে! বিঞ্চুলোকং সগচ্ছতি। 
আহ্তসংপ্লবং ধাবৎ ভুক্তা তত্র স্থখং নরঃ ॥ 
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কুলে। 
ববাহ্গণপ্রবরে। তৃত্বা সর্ধশাস্ত্রার্ঘপারগঃ ॥ 
জ্ঞানং তত্র সমাপাদ্য মুক্তিং প্রাপ্পোতি ছুর্লভাম্‌। 
এবমভ্যচ্চ্য হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ ॥ 
ঘাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পুজয়েছ্ড স্ুসমাহিতঃ। 
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দ্বিষট্কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত! যে পুরষোন্তমম্‌ ॥ 
পূজয়ন্তি সদ! ধীরান্তে মোক্ষং প্রাগুবস্তি বৈ। 
তশ্মান্তেনৈৰ মন্ত্রেণ ভক্তা। কষ্ণং জগদগুকম ॥ 
সংপুজ্য গন্ধপুষ্পাদৈঃ প্রণিপতা প্রসাদয়েৎ। 
জর কৃষ্ণ জগন্নাথ জর সর্বাঘনাশন ॥ 
জর চাণুরকেশিত্র জয় কংসনিস্থদন। 
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর ॥ 
জয় নীলান্ুুদন্তাম জয় সর্বস্থপ্রদ । 
জয় দেব জগতপুজ্য জয় সংসারনাশন ॥ 
জয় লোৌকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ। 
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে ছুঃখফেনিলে ॥ 
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে। 
নানারোগোর্মিকলিলে মোভাবর্তস্রতুন্তরে ॥ 
নিমগ্লোহহং স্থরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরষোন্তম | 
এবং প্রপাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎ্সলম্‌ ॥ 
সর্বপাপহরং দেবং সর্বকামফ লপ্রদম্‌ । 
জ্ঞানদং দ্বিভুজং দেবং পদ্মুপত্রায়তেক্ষণম্‌ ॥ 
মহোরসং মহাবৰাছং পীতবস্ত্রং শুভাঁননম্। 
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙজদভূষণম্‌ ॥ 
সর্ধলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্‌। 
দৃষ্টাী নরোহ্ঞজলিং ৰদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ 
অশ্বমেধসহক্্াণাং ফলং প্রাপ্পোতি ভে দ্বিজাঃ। 
যৎ্ ফলং সর্বতীর্থেষু ন্নানদানে প্রকীর্ভিতম্‌ ॥ 
নরন্তৎ ফলমাপ্লোতি দৃষ্টা কষ্ণং প্রথম্য চ। 
তঃ পৃজ্য স্বমস্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবত্মলাম্‌ ॥ 
প্রসাদয়েৎ তন্ে। বিপ্রাঃ প্রণিপত্য ক্কৃতাঞলিঃ। 
নমস্তে সর্ধদেবেশি নমস্তে স্থখমোক্ষদে ॥ 
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পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে । 

এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্‌ ॥ 

বলদেবন্ত ভগিনীং স্থভদ্রাং বরদাং শিবাম্‌। 

কামগেন বিমানেন নরে। বিষ্ণপুরং ব্রজেৎ ৮ 

ইতি পুরষোত্তম তত্বধূত বন্ধাগুপুরাণম্‌ ॥ 
“আনন্তুর, ভক্তিপূর্রবক বলরামের পুজা করিয়! এই বলিয়! 
তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, “হে রেবতীরমণ ভক্তবংসল 
বলদেব ! আপনি বলবান্‌ গণের অগ্রগণ্য এবং মৃষল ও হলধারণ 
করিয়া আছেন, আপনি অনন্তরূপে পৃথবী ধারণ করিতেছেন ; 
হে 'প্রলম্বাস্থরবিনাশক কৃষ্ণাগ্রজ ! আমি আপনাকে নমস্কার 
করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” এইরপে সেই 
অজের, সর্বদেববন্দ্য, কৈলাসশিখরসদৃশ, চন্দ্র হইতেও অধিক 
লাবণ্যযুক্ত বদনবিশিষ্ট, ফণামণ্ডিত মন্তক, নীলবন্ত্রধারী, :মভাঁ- 
বল, ভলধর, রোহিণীনন্দবন বলদেবের নিকট ভক্তিপুর্বক 
প্রাথনা করিলে, সকলেহ বথাভিলষিত ফললাভ করিতে এবং 
সব্বপাপ পরিত্যাগ পূর্বক বিষুণলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। 
তৎপরে, সেই বিষ্ণলোকে প্রলয়কাল পধ্যস্ত স্খভোগ করির! 
পরে পুণ্াক্ষয়ে পুনব্বার ইহলোকে প্রবর যোগিকুলে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়া ৰাহ্গণশ্রেষ্ঠ ও সর্বশান্ত্র-পারদর্শী হইয়। থাকে 
এবং সেই জন্মেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়! হুল্লভ মুক্তি পাইয়! 
থাকে । 
এইরূপে, বলদেবের পুজা করিয়া পার *ও* নমো ভগবতে 

বাস্থুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীশ্রীজগ- 
ন্নাগের পূজা করি"ব। যেব্যক্তিএই দ্বাদশাক্ষব মন্ত্র দ্বারা ভক্তি” 
পূর্বক শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অর্চন। করিয়া থাকে, আস্তে তাহার 
মুক্তি হুয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করির। গন্ধপুষ্পাঁদ দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের পুজাদ করিয়া এই বলিয়া 
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ভাতার প্রসন্নত1 সম্পাদন করিনে যে, হে জগন্নাথ, হে সর্বপাপ- 
বিনাশক, হে চাণুর কেশি ও কংসাদি দৈত্যনাশন, আপনার 
জর হউক 7 হে পদ্মপলাশাক্ষ গদাচক্রধাপিন আপনার নবীন 
নীরদমূত্তি দেখিয়া ভক্তগণের অতীব আনন্দ হইয়া থাকে; 
হে দেব! আপনার পুজা করিলে আর তবযন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয় না; হে জগত্পতে দয়াময়! আপনার জয় হউক; আপনি 
অনুগ্রহ করিয়। আমাকে অভিলযিত বস্তু প্রদান করুন । 
হে দেবদেব। আমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন হুইয়াছি, 
আমাকে উদ্ধার করুন্। দেব! এই সংসার সাগরের ছুঃখই 
ফেনা, ক্রোধাদিই দুর্দাত্ত জল্জন্ত, বিষয় বাসনাই ভয়ঙ্কর 
গভীর জলরাশি, রোগাদিই তরঙ্গমালা এবং মোহই ঢুস্তর 
আবর্ত; অতএব, হে করুণাময় আমাকে পরিত্রাণ করুন্‌। 

এইরূপে, মেই সর্বপাপহারী, সর্বাভীষ্টপ্রদ, দেবদেব, 
ভক্তবৎসল, জ্ঞানদাতা, দ্বিভূুজ, মহোরস্ক, মহাভূজ, প্রসন্নবদন, 
পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাধারী, বনমালা-বিভূষিত, সর্ধব- 
লক্ষণান্থিত, শ্রীপুরষোত্তমদেবকে প্রসন্ন করিয়া! পরে, ভক্তিপুব্বক 
অঞ্জলি বদ্ধ করিয়। দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সভম্র অশ্বমের 
যজ্জের ফল এবং সমস্ত তীর্থে স্নান ও দান করিলে ষে পুণ্য হ্য় 
তৎ্সমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অনস্তর, ভক্তবৎসল স্ুুভদ্রা দেবীকে মূলমন্ত্র দ্বার! পুজা ও 
নমস্কার করিয়া এই বলিয়া তাহার গ্রসন্নতা সম্পাদন করিবে 
যে,ভে সব্বদেবেশি । আপনি সুখ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ, 
অনএব আপনাকে নমস্কার করি ; হে কাত্যায়নি ! আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন্‌। বে বাক্তি, জগতের তিতকন্তর্খ বল- 
দেব ভগিনী বরদ! স্ুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রসন্না করে, 
সে কামগামী বিধানে আরোহণ করিয়া বৈকুষ্ঠে গমন করিয়া 
থাকে ।” 
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সাধারণত যাত্রী সকল পিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করে। পরে, 
প্রাঙ্গণ পরিক্রমণকালে আন্তান্ত দেবতা সকল দর্শন করিয়া 
থাকে । অনপ্তর), নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তাহার ভিতর 
প্রবেশ করে। তত্পরে মোহনে আসিয়! গরুড় যুর্তির দর্শন, 
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। মোহনের আড়ভাগে 
চন্দনকাষ্ঠের একটা বেড়া আছে। সাধারণ যাত্রীরা তথায় 
ঈাড়াইয় দূর হইতে দেবসনর্শন করিয়া থাকে । শ্রীমন্দিরের 
অভান্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভিতরে দুইটা মাত্র দীপ জলিতেছে। 
মোহন হইতে মুর্তি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহাদের দর্শন- 
শক্তি কম তাহারা হয়ত কিছুহ দেখিতে পান ন1। পরস্থ যাহারা 
আলোক হইতে একেবারে অন্ধকারে গিয়া! থাকে, তাহার' 
প্রথমত কিছুই দেখিতে পায় না; পরে অনেকক্ষণ ভিতরে 
থাকিলে ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট মুর্ত দেখিতে পায়। এই স্থানে 
দেবসনর্শন উপলক্ষে যাহা! কিছু ভেট্রূপে দেওয়া হয়, তাহ! 
পাণ্ডাই আত্মসাৎ করিয়। থাকে । যাহারা অধিক টাক খরচ 
করিতে সমর্থ হন, তাহারাই কেবল দক্ষিণদ্কের দরজা দিয়! 
প্রবেশ করিয়! মূলমন্দিরের ভিতরে নীত হইয়া থাকেন। তথায় 
ভেট্‌ হিসাবে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহা কর্মচারীরা আয় বায় 
হিসাবে জম! করিয়া লন। আমরা 'অচ্চককে অঙ্চনার দক্ষিণার 
জন্ শ্রীমন্দিরাভাত্তরে টাক! দিয়া ছিলাম বাঁলয়া তাহাতে 9 
কথা উদিত হইয়াছিল । 

রত্ববেদী দীর্ঘে ১৬ ফুট ও উর্ধে ৪ ফুটু। ইহা প্রস্থরে 
নির্ম্িত। মৃত্তি সকল পূর্বমুখে একসারে বলান আছে । প্রথমে 
উত্তরদিকে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তৎপবে স্ভদ্রা ও সর্ধব- 
দক্ষিণে ৰলভন্ত্র রহিয়াছেন। ইস্াদিগের সন্মুথে কয়েকটা ভোগ- 
মৃত্তি রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে লক্ষমীমূ্ডি সুবর্ণনির্ঘিত ও ১৬ ইঃ 
উচ্চ, ভূদেবীর মুণ্তি রজতে ও অপর মুত্তিগুলি পিত্তলে নির্দিত। 
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মূলমুন্তি কেবল ন্নানযাত্রা ও রথোৎসব উপলক্ষে বহির্ভাগে 
আনীত হয়। ৰলদেবের মুগ্তি ৮৫ যব, জগপ্লাথের মুক্তি ৮৪ যব, 
সুভদ্রার মৃত্তি ৫৪ যব এবং সুদর্শন মুক্তি ৮৪ ধব ও উহার ব্যান ২১ 
যব। সুভদ্রা মৃত্তির হস্ত নাই। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পূর্বের 
সমুদ্রের ঘোর তর গঞ্জনের ভয়ে ইহার হস্ত উদর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । অনস্তর, জগন্নাথ সমুদ্রকে এই বলিয়। কঠিন আদেশ 
করেন যে, সাবধান ! পুনর্বার যেন তোমার গভীর গর্জন আর 
আমার আলয়ে না আইসে। তদবধি সমুদ্রের শব্দ দেবালয়ের 
ভিতর হইতে শ্রুত হয় ন। কিন্তু, সিংহদ্বারের অরুণ স্তন্তের 
নিকট হইতে সমুদ্রধবনি সুম্পষ্ট আত হইয়। থাকে । প্রথমতঃ 
মন্দিরের প্রাচীর উচ্চ, দ্বিতীরতঃ প্রাঙ্গণে সাধারণ দিনে ও 
৫ সশশ্রেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া! থাকে । কোন 
একটী যাত্র! উপলক্ষে ২০ সহশ্রের উপর লোক ভইয়! 
থাকে । ৰোধ হয় ইহাদের কোলাহলেই সমুদ্রধ্বনি অশ্রুত 
হর। কারণ, অপরাহে ষে সময়ে দেব বিশ্রামে ধান, ততকালে 
ভিতরে কোনও কোলাহল না থাকায় সমুদ্রধ্বনি অন্পষ্ট শ্রুত 
হইয়। থাকে। 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবের ভিন্ন ভিন্ন শূঙ্গারবেশ হইয়া! থাকে । 
প্রথম প্রাতঃকালের বেশের নাম মঙ্গল আরতি-শূঙ্গার । তৎ- 
পরে, অবকাশ-শৃঙ্গার ; তৎপরে, দ্বিগ্রহরের পর প্রহর-শুঙ্গার ; 
তৎপরে সন্ধ্যার পূর্বে চন্দন-শৃঙ্গার $ সন্ধ্যার পরে বড় শুঙ্গার- 
বেশ হইয়া থাকে । কখনও কখনও বৌদ্ধবেশ, দামোদর বেশ 
ও বামনবেশ ধারণ করিয়া! থাকেন । 

নিত্য-পুজাবিধি। 

১। জাগরণ । ইহাতে ছুন্দুভিধ্বনি হইয়! থাকে ও তৎ- 
সঙ্গে মারতি হয় । এই সময় মঙ্গল আরতি শূঙ্গার হয়। 

২। দত্তকাষ্ঠ প্রদান । : 

৬৬ 
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৩। বস্ত্রপরিধান। 

৪| ৰালভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত, দধি ও নারিকেল 
প্রদত্ত হয়। 

৫1 সকালভোগ। ইহ1 ১০টার সময় হইয়া! থাকে। 
ইহাতে খেচরান্ন ও পিষ্টকাদি প্রদত্ত হয়। 

৬। দ্বিপ্রহ্র ভোগ। ইহাতে অন্নব্যঞ্নাদি প্রদত্ত হয়। 
এই সময় আরতি করিয়া, পরে দ্বারৰদ্ধ করিয়! দেওয়া হ্য়। 
৪ট। পর্য্যস্ত দরজ]। ৰদ্ধ থাকে । 

৭। নিদ্রাভঙ্গ। ৪টার সময় দুন্গুভিধধনি ও আরতি 
করিয়। নিদ্রাভক্ল করান হয় ও এই সময় জিলাপিভোগ হুহয়! 
থাকে । 

৮। সন্ধ্যাভোগ । এই সময় মতিচুর, গজ, দধি, পকড়ান 
ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। ততৎপরে আরতি হইয়। থাকে । 

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ। এই সময় দেবের শুঙ্গারবেশ 
হয় ও তৎপরে নানাবিধ দ্রব্য ভোগের জন্ত প্রদত্ত হয়। এই 
সময় রাজবাটী হইতে “গোপালবল্লভ” নামে মিষ্টান্ন আইসে ও 
তাহ! প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

মহাপ্রসাদ। 

পূর্বোক্ত সমস্ত ভোগের ভ্রব্যই পাকশালায় ৰান্ষণদ্বারায় 
প্রস্তত হইয়। থাকে । অন্ন ব্যঞ্জনাদ্দি ভোগমণ্ডপে ও থেচরান্ন এবং 
মিষ্টার্লাদি মূলমন্দিরাভ্যন্তরে নীত হইয়। দেবোদ্দেশে উৎসর্গাকৃত 
হইলে পর মহ্াপ্রসাদে পরিণত হয়। বলভদ্রের ভোগ ভত্তম 
তওুলের অন্নে হইয়া! থাকে । জগন্নাথের ভোগে সাধারণ তগ্ডুল 
ব্যবহৃত হয় । এই ভোগান্ন সকলে ক্রয় করিয়। ভোজন করিয়! 
থাকে । ইহ! সকলেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়। থাকে । যাহারা 
পুরীসন্ধর্শনে আপিয়াছেন তাহারাই ইহ বিশেষরূপে অবগত 
আছেন। উৎ্কলখণ্ডে মহা প্রসাদ সম্বন্ধে এইন্ধপ লিখিত আছে । 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ১৮৩ 


যথা,--"জগতের আদি শক্তি হৃন্টিস্থিতিবিনাঁশকারিণী, ভগ- 
বানের দেহার্ধধারিণী, অমুল] বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং অমুত সদবশ 
অন পাক করেন । স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন করেন, তাহার 
ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অল্প পবিত্র ও সমস্ত পাঁপ বিনাশ কবিয়! 
থাকে, তাহার সদৃশ পবিত্র বস্ত পৃথিবীতে আর কিছুই 
নাই। অপরাপর লোকের সম্পর্কেও ইনার কোনও দোষ 
হয় না। শর্ববর্ণ, দীক্ষিত ও অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মা- 
প্রসাদ ভোজনে পবিত্রতা লাভ করে। যাদৃশ গঙ্গাসলিল 
চগালস্পর্শে অপবিত্র হয় না, তাদৃশ মহাপ্রসাদ চাণ্ডালাদি 
নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে ও অপবিত্র হয় না, মহা প্রসাদ পর্য,সিত 
ব1 অন্পৃশ্ঠ-স্পর্শদোষে দূষিত হয় না। ইহা শুক বাদূর হইতে 
আনীত হইলেও শুদ্ধ। স্নান করিয়। বা! মান না করিয়। মভা- 
গ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ভোজন করিবে। মহাপ্রসাদকে সামান্ঠ 
অন্ন ভাবে দশন করিলে মহাপাপ হইয়া! থাকে ।” 

আটকে ৰন্ধনের নিয়ম যথা,__যাত্রীর! শ্রীপ্রী৬ জীউর যে 
আটিক। ৰন্ধন করেন তাহ। পূর্বোক্ত বৈকুগ্ঠধাঁমের উপর বসির! 
লেখা হয়। তৎকালে দাতা, পাণ্ড, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত 
গাকেন। আঁটিক! লেখ পড়! তালপত্রে হয় । টাকা পঞ্চায়েতের 
জিম্মায় থাকে । তদনস্তর, তাহার কুষীদ হইতে প্রতিদিন 
শ্রীশ্রী জীউর ভোগ প্রদত্ত হয়। টাকার পরিমাণে ভোগের 
তারতম্য হইয়া থাকে । কেবল ডাল ভাত ও তৈল পাক 
ভোগের জন্য ১৩২২ টাকার আটিক করিতে হয়। সাদ। খেচরান্ন 
ভোগের জন্য ৩৬৯২, বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মস্লাদি দিয়া যে 
খেচরান্ন হয় তাহার বাবস্থা ৪৩৪২, পুরী ও ক্ষীর ভোগের জন্ত 
৫৫০. মালপুয়া ভোগের জন্ত ৭৫০৭ মোহনভোগ জন্ত ১৫৫০২, 
ছাপঞ্সান্ন প্রকার খাদ্যাদি দিয় প্রতিদিন ষে ভোগ দেওয়া হয় 
তাহাতে ৫৬**২ টাকার আটিক। বাধিতে হয়। যিনি 'মাঁটিক' 
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ৰন্ধন করিবেন তীাভার পুর্ব তিন পুরুষের নাম আাটিক। বঠিতে 
লেখাইতে হয়। যদি স্ত্রীলোক আটিক। বন্ধন করে তবে কাহার 
স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখইতে হয় । যাহাদের নিকটে 
টাকা জম থাকে তীহাদ্িগকে শতকরা ১৪২ ও লেখাই খরচ! 
শতকর! ১২ টাক! দিতে হয়। এইরূপ শতকরা ১৫২ টাক1 খরচ 
পড়ে । পাগ্ড প্রতিদিন শ্রীত্রীঞঠ জীউর ভোগ প্রস্তুত ও প্রদান 
করিয়া তাহা লইয়া থাকে । পাগ্ডার ইস্থাই লাঁভ। 
যাত্র! | 

১। ঘরনাগী। প্রাবরণষঠী। ইহ মার্শশীর্য মাসের শুরু 
ষণঠঠীতে হইয়া! থাকে । বাঙ্গালায় ইনাকে অরুণষণ্ঠী বা গৃহ্যষষ্ঠী 
কছে। উদিবস দেবকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়। 

২। অভিষেকোতৎ্সব। ইহা পৌষ পৌর্ণমাসীতে হয়। 
এ দিবস দেবের অতি উত্তম শূঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। 

৩। মকরোতৎসব। ইহা মকর সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে । 
এ দ্িন দেবকে নুতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া হয়। 

৪1 গুপ্ডিচা-উৎ্সব। ইহা মাঘমাসে শুরুপঞ্চমীতে ব। 
শুরু অষ্টমীতে হইয়া থাকে । এই সময় ভোগমূত্তি মদনমোহন 
গুপ্গিচায় গমন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন । 

৫1 মাঘী পৌর্ণমাপী। এই দিবস ভোগমৃক্তিকে সাগর- 
জলেন্নান করান হইয়া থাকে । এই দ্দিবস দিন্ধুসলিলে স্নান 
করিয়া! দেব ও পিভৃগণের তর্পণাদি করত ভগবানের দর্শন 
করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়। এই দিন সকলেই তর্পণাদি 
করিয়। থাকে । 

৬। দ্োলযাত্রা। ইহা! ফান্তুন মাসের পুরিমাতে হইয়া! থাকে, 
পূর্ব্বে মূল মৃক্তিতেই দোল হইত,১৫৬* খৃঃ অবে রাজা গোড়িয়া 
গোবিন্মদেবের সময়ে দোলমঞ্চের কাষ্ঠ'ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব 
পতিত হওয়ায় হস্ত ভাঙ্গিয়াছিল ; তদবধি দেবের ভোগমৃপ্ডি 
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মরনমোঁহনকে লইয়া! দোল হইয়া থাকে । মন্দিরের ঈশান- 
কোণে অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যভাগে যে ন্নানমর্চ আছে 
তাহাতেই দোঁলযাত্র! হইয়া! থাকে। ততৎকালে সকলেই ফল্গু- 
মুষ্টি দেবোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে । তদ্দিষয়ে বৃঙ্গপুরাণ বচন 
যখ1,-- 
“উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাত্বয়নে পুক্ুযোত্তমে 1 

ৃষ্টা রামং স্ুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজ্ষেৎ নবঃ ॥ 

নরে৷ দৌলাগতং দৃষ্টা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং | 

ফাল্তগ্তাং সংযতে! তৃত্বা! গোবিন্দন্ত পুরং ব্রজেৎ ॥ 

বিষুবদ্দিবসে প্রান্তে পঞ্চতীর্ঘবিধানতঃ। 

কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্টা তত্রাথ ভোঃ দ্বিজাঁঃ ॥ 

নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রপ্লোতি ছুল্লভং । 

বিমুক্তঃ সব্বপাঁপেভ্যো। বিষুলো কঞ্চ গচ্ছতি ॥” 

৭। শ্রীরামনবমী। ইহা চৈত্র শুরুনবমীতে হইয়ী থাঁকে। 
প্র দ্িবন শ্রীরামের জন্ম হইয়াছিল বপিয়া জগন্নাথ ও তাহার 
ভোগমুন্তিকে রাঁমবেশে সাজা ইয়া পুজা করা হইয়া থাকে । 

৮। দ্বমনকভঞ্তিক। ইহা চৈত্র শুরুত্রয়োদশীতে নরেন্তর- 
সরোবরের পশ্চিমভাগে জগন্নাথবলত নামক উদ্যানে হইয়। 
থকে । এই দ্রমনক বুক্ষপজের মালা গাথিয়া মদনমোহনের 
মস্তকে প্রদত্ত হয় ও তাহার ষোড়শোপচারে পূজ হইর। থাকে । 
কোন পুরাণের মতে এই দিবস শ্রীকুষ্ণ দমনক বৃক্ষ চুরি করিয়া- 
ছিলেন, অন্য পুরাণের মতে দমনক নামে কোন অন্থরকে বিনাশ 
কাঁরয়াছিলেন। 

৯। চন্দনযাজা। ইহা অক্ষয় তৃতীয়া আরস্ত হই! 
২২ দ্িন পর্যযস্ত হইয়া থাকে। এসময় প্রত্যেক দিন মদ্ন- 
মোঁহনকে চন্দন্কেলিপ্ত করিয়া নরেকন্্রসরোবরে লইয়া যাওয়া 
হয়। তথায় একটা ক্ষুদ্র তরিতে করিয়৷ তাহাকে সরোবরে 
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পরিভ্রমণ করাঁন হয়। পুক্ষরিণী দীর্থে ৮৭৩ ও প্রস্থে ৭২২ ফুট। 
ইহার চতুর্দিক স্তাগুষ্টোনে বাধান। ইহার গর্ভে ছুইটী ক্ষুত্র 
মন্দির আছে। এ মন্দির মধ্যে দেবের পুজা ও ভোগ হইয়! 
থাকে । এই দিবস বিষ্ণকে চন্দনে বিতৃষিত দেখিতে হয়। 
এতদ্বিষয়ে, অগ্নিপুরাণ বচন যা. 

“বৈশাখস্ত দিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয় সংজ্িতা । 

তত্র মাং লেপয়েদ্‌ গন্ধলেপট্টনরতিশোভনম্‌ ॥” 
বক্গপুরাণ বচন যথা,--- 

ণ্যঃ পশ্ঠতি তৃতীয়ায়াং কুষ্ণং চন্ননভূষিতং | 

বৈশীখস্ত সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্‌ 0৮ 

এই দ্বিবন ভোগমুর্তি মদনমোহনকে একবার গুগিচায় 
লইয়া যাওয়া তইয়া থাকে। 

১০। প্রতিষ্টেতসব। বৈশাখী শুরু অষ্টমীতে পুষ্যানক্ষত্রে 
বুহম্পতিবারে পিতামহ বদ্ধা রাজা ইন্্রত্যয়ের প্রার্থনায় 
জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্তই অদ্যাবধিও এই উৎসব 
হইয়া থাকে । 

১১। রুক্সিণহরণৈকাদণী। ইহ জ্যৈষ্ঠ শুরু একাদশীতে 
ভইয্া থাকে । এই দ্রিবম মদনমোহন গুগিচ! উদ্যানে যাইয়। 
রুক্সিণীকে হরণ করিয়া! দেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং রাত্রি- 
কালে অক্ষয় বটমুলে তাহাকে বিবাহ করেন। 

১২। ন্নানযাত্রা বা জন্মযাত্রী। ইহা! জ্যেষ্ঠ পুণিমান্ছে 
হইয়া! থাকে। এই দিবস মূলমূত্তি সকল অন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গ- 
ণের মধ্যস্থলে ঈশানকোণে শ্নানবেদীর উপর রক্ষিত হয়, এবং 
অক্ষয় বটমুলস্থিত কৃপ হইতে জল লইয়! স্নান করান হয়। 
লক্ষ্মী তৎকাঁলে চাহনী ষণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া দেবের স্নান 
দর্শন করেন। ম্নানের পর শূঙ্গারবেশ হইয়। গ্লুকে। এই দিবস 
বিশেষদ্ধপে পুজ! হইয়|! থাকে । পুজাদির পর দেব তথা হইতে 
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যোঁহনের পার্খস্থিত অন্দর নামে ক্ষুদ্র ঘরে পক্ষকাল পর্ষাস্ত 
অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া 
পাণ্ডারা তাহাকে পাঁচনের ভোগ দিয়া থাকে । এই সময় 
একপক্ষ কাল দরজা ও পাকশাল! বদ্ধ থাকে । কোনও যাত্রী 
ততৎকালে দেবদর্শন করিতে পায় না। এ সময় বিশ্বাবন্থুর 
সম্ততিরা কলেবরের চিত্রকার্ধ্য করিয়া থাকে । এই চিত্র 
কার্ধ্কে কলেবর পুষ্টি কহিয়া থাকে। ইহার পর নূতন 
বন্ম পরিধান করান হয়। পক্ষান্তের দিনের উৎসবকে 
নেত্রোৎসব কহে। এ দিন দেবের নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে। 
জগন্নাথদেবের শানযাত্রা দর্শনে মন্থাপুণ্য হইয়া থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰৃন্মপুরাঁণ বচন বথা,-_ 

"মাসি জ্যোষ্ে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে । 

পৌর্ণমাস্তাং তথা মানং সব্বকালং হরেদ্বিজীঃ ॥ 

তন্মন্‌ কালে তু যে মত্ত্যাঃ পশ্তন্তি পুরুষোত্তমম্‌। 

ৰলভদ্রং সথতদ্রাঞ্চ নম যাতি পদমব্যয়ম্‌ ॥৮ 

এই পুর্ণিম! যদি বৃহস্পতিবারে হয়, তবে তাহাকে মহাজ্যৈষঠী 

কহে। প্র দিবস দেবদর্শনে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰক্গপুরাণ বচন যথা; 

“দৃষ্ট। রামং মহাটজ্য্ট্যাং কষণং সহ স্থভদ্ররা। 

বিষ্কুলোকং নরো! যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলম্।॥” 

, ১৩। রথযাত্রা । ইহা আধাড় মাসে শুরু দ্বিতীয়ায় হইয়। 
থাকে। প্রতি বৎসর তিনখানি নূতন রথ নির্মিত হয়, রগ 
মকল পিংহদ্বারের সম্মুখে রক্ষিত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হস্ত 
উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্থে ৩৫ কুট্‌। ইহাতে ৭ফুট্‌ ব্যাসের ১৬ টী লৌহ 
চক্র আছে ও প্রত্যেক চক্রে ১৬টী করিয়৷ পাকী থাকে । ইহার 
শীর্ষদেশে চক্র ও গরুড় পক্ষীর মুস্তি থাকে, এই জন্ত ইহাকে 
চক্রধবজ ও গকুড়ধবজ কহিয়। থাকে । স্ৃভদ্রার রথ দীর্ঘ গ্রস্থে 
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৩২ ফুট্‌ ও উর্ধে ৪৩ ফুট্‌। ইহাতে ৬ফুটু ব্যাসের ১২ চক্র আছে। 
ইহার শীর্ধদেশে পদ্ম থাকে বলিয়! ইহ1 পদ্মধবজ নামে খাত। 
ব্লভদ্রের রথ দীর্ঘ প্রস্থে ৩৪ ফুট্‌ উর্ধে ৪৪ ফুটু। ইহাতে ৬॥ ফুট্‌ 
ব্যাসের ১৪ টা চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষ আছে 
বালয়া ইহা তালধবজ নামে খ্যাত । যথা, পুরুষোত্বমমাহাজ্মে,_. 
“আরভেত রথং ক্ৃত্বা বিশ্নরাজমহোত্সবম্। 
ষোড়শারৈঃ যোড়শভিশ্চক্রৈর্লোহময়ৈরর্টটৈই ॥ 
যুক্কং বিষ্চো৷ রথং কুষ্যাদ্ুঢ়াঙ্গং দুঢ়কুৰরম্‌। 
বিচিত্রঘটিতং কাষ্টপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্‌ ॥ 
মধ্যে বেদিলমুচ্ছাদিচারুমণ্ডপরাজিতম্‌। 
চতুন্তোরণসংযুক্তং চতুদ্ধীরং সুশোতভনম্॥ 
নানাবিচিত্রৰন্থলং হেমপদ্মবিভূষিতম্‌। 
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্‌ ॥ 
গরুড়শ্চ ধবজে কুর্্যাভ্রক্তচন্দন নির্শিতিম্‌। 
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুগুলাভ্যাং বিভূষিতম্‌ ॥ 
বিততে পক্ষতী ব্যোক্সি উড্ডযস্তমিব স্থিতম্‌। 
দৈত্যদানবসজ্ঘন্ত ৰলদর্পবিনাশনম্‌ ॥ 
সর্ধাঙ্গং ত্ত কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ। 
রথমেবং হরেঃ কৃর্য্যাৎ স্বাসনং সপরিষ্টুতম্‌ ॥ 
চতুদ্দশরখা্সৈস্ত রথং কুধ্যাচ্চ সৌরিণঃ। 
চক্রেদ্বদশভিঃ কুর্ধ্যাৎ স্থভদ্রায়া রথোত্তমম্‌ ॥ 
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্ধযাৎ সৌরিণো লাঙ্গলধ্বজম্‌। 
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্ষ্যাৎ পল্মকাষ্ঠবিনিন্মিতম্‌ ॥ 
বিরচয্য রথান্‌ রাজ! প্রতিষ্ঠাং পৃর্বববচ্চরেৎ ॥৮ 
পূর্ব্বে রথ সকলের চক্র কাষ্টের হইত কিন্তু তাহ! সময়ে 
সময়ে ভাঞ্চিয়া বাইত বলিপ্বা এক্ষণে লৌহের হইয়া থাকে। 
& দিবস দ্বৈতপতির মৃত্তি বহন করিয়া থাকে । জগন্নাথের ও 
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বলভদ্রের মুত্তির কোমবে রেশমের দড়ি বন্ধন করিরা ঝুলাইয়। 
লইয়া যায়। পাগার! এ সময় মৃণ্তি ধরিরা থাকে । স্তৃভদ্রা ও 
চক্রমুন্তি মন্তকে করিয়! লইয়া যাওয়া হয়। স্থদর্শন মৃত্তি 
জগন্নাথদেবের রথেই অবস্থান করেন। মুন্তি সকল রথোপরি 
উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের রাজ শৃঙ্গারবেশ করিয়া দেওয়া 
হয়; ইহাতে স্ুবর্ণের হস্তপদাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
ততৎপরে খুরদর রাঁজ। শ্বদলৰলে রাজবেশে তথায় আসিয়া পুর্ব 
গ্রথানুসারে রথের সন্মুখভাগ মুক্তাথচিত সম্মার্জনী দ্বার। 
পরিষ্কার করিয়া তথায় গোময় পিঞ্চন করিতে থাকেন। 
তৎপরে, মৃত্তির পুূজ1 করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকেন! 
ততৎকালে ৪২০০ কাঁলবেড়িয়' * নামক কুলি উপস্থিত থাকে। 
তাহারাও তৎকাঁলে রথের রজ্জু ধরিয়। রাজার সাহায্য করিয়! 
থাকে। অনন্তর, সাধারণ যাত্রীরাঁও রথরজ্জু ধরিয়া] টানিতে 
'আরম্ত করে। তখন, রথ সকল সিংহদ্বার হইতে চলিনে 
আর্ত করে। সেই দিরসেই গুপ্ডিচাতে যাইবার কথা থাক্ি- 
লেও কার্যে চতুর্থীর দিন পৌছিয়৷ থাকে । এতদ্বিষয়ে 
ৰদ্গপুরাণ বচন যথা, | 

“মাতং পশ্ততি যঃ কুষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্‌। 

গুস্তিচামণ্ডপং যাস্তং যে পশ্স্তি রথস্থিতম্‌ ॥ 

কৃষ্ণং বলং স্থুদ্রাঞ্চ তে যাস্তি ভবনং হরে£। 

যে পশস্তি তদ। কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্সিতম্॥ 

হরিং রামং স্ুতদ্রাঞ্চ বিষুলোকং ব্রজাস্ত তে ॥” 


পঞ্চমীতে, হরপঞ্চমী উত্সব হইয়া থাকে । এ দিবস লক্ষ্মী 
বেশভূষায় ভূষিন্ হইয়া গুগডচায় আপিয়। জগন্নাথের সহিত 
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* উহার! এই কার্য করিবার জন্ত রাজ সরকার হইতে জমি পাইয়। 
তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছে। 
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সাক্ষাৎ করিয়] চলিয়া! যাঁন। জগক্নাথদেব অবশিষ্ট কয়েকদিন 
ওগডচায় থাকিয়। বিভার করেন এবং দশমীতে তথা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হন । আপসিবার সময় গুগ্গিচার বিজয় দ্বার দিয়া 
রথের উপর আরোহণ করেন রথ টানিয়। আনিতে ৪ দিন 
লাগিয়! থাকে 3 কারণ, সে সময় যাত্রীর! রথ টানিতে সাধ্য 
করে না কেবল কালাবেড়িয়ারাই টানিয়া লইয়া আই?স। 
রগ সিংহদ্বারে আসিয়। পৌছিবার পূর্বেই লক্ষ্মীদেবী ভেটমণ্ডপে 
থাকিয়া জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আদিবা মাত্র তাহণর 
অভার্থনা করিয়া! লয়েন। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নামে আর 
একটী উৎসব হইয়া! থাকে । ততৎপরে দ্বৈতৈরা রথ হইন্ছে মৃস্ঠি 
সকলকে পুর্র্ববৎ তুলিয়া লইয়া! থাঁকে। লোকের মনে ধারণ! 
আছে যে, রথনিয়ে মৃঙ্যু হইলে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে এবং 
কথিত হয় পূর্বে এই জন্তই লোকে রথচক্রে চুর্ণীকৃত হইন্ত ; 
ফলত তাহা সত্য নহে, লোকসমাগমের আধিকা বশতঃ 
অতিশয় জনতা হইলে পর সহসা যেসব লোক তাহার 
মধ্যে পতিত হইত তাহারাই বিনষ্ট হইত। এক্ষণে, পুলিষের 
বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বৎসরেও এরূপ ঘটিয়! 
থাকে । যে সময় জগন্নাথ গুপ্ডিচায় থাকেন, ততকালে এ 
প্রদেশের লোকে বনজাগরণ নামে বত কারয়। থাকে । ব্রতের 
নিয়ম যথা,--- 

পূর্ব দিবস যথানিয়মে অবস্থান পূর্ধক প্রাতঃকালে 
শানানস্তর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সর্বপাপপ্রণাশক সর্বত্র ত- 
ফলপ্রদ বনজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিবেক। সপ্তাহ ভ্রিকালীন 
সান করতঃ তক্তিভাবে পুর্ণকুস্তি ভগবান্‌ নারায়ণকে আবাহন 
করিয়৷ ভ্রিকালীন পুক্ত। করিবেক। গব্যদ্বত অথবা তৈল 
প্রদীপ স্থাপন করিয়! যত্বলহকারে দিবারাত্রি এ প্রদীপ রক্ষা 
করিবেক। অষ্টম দ্রিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্বক 
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তীর্থবরে মানানস্তর গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ প্র ব্রত সমাপন 
করিবেক। সমাপনের, প্রারভ্তে সর্বতোভদ্র মণ্ডল নিম্নীণ 
করিয়া! তছুপৰি পূর্ণকুস্ত স্থাপন করিবেক তাহাতে ভগবান্‌ 
হ্ৃবষীকেশকে আবাহন করতঃ যথাবিধি উপচার দ্বার পৃজ। 
করিবেক। 
রথযাত্র! দ্বিতীয়াতে আরস্ত হইয়। দশমীতে শেষ হয় বলিয়! 

ইহাকে নবদিনাত্মিক1 যাত্রা বলিয়। থাকে । অষ্টম দিবসে রথ 
সকলকে ঘুরাইয়া বন্ত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। 
পরদিন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে রখোপরি জগন্নাথদেবকে 
উপবেশন করাইবে। রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে 
বিশেষ পুণ্য হইয়। থাকে । যথা,--স্কন্দপুবাণ। 

“আষাঢ়ন্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয় পুষাসংযুত।। 

তশ্তাং রথে সমারোপ্য রামং মাং তদ্রায় সহ। 

যাত্রোৎ্সবং প্রবৃত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্‌ বহন ॥” 

এই রথ উপলক্ষে সময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত 

হুইয়৷ থাকে ইহাদের মধ্যে আঁধকাংশই বঙ্গদেশবাসী। শত- 
করা ৮* উপর লোকে পদত্রজে আইসে। পিলগ্রিম রাস্তার 
প্রায়ই বিহ্ুচিক! হুইয়। থাকে । রোগীদিগের জন্ত রাস্তার 
মধ্যে মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে । পুর্বে কোন 
যাত্রীর রোগ হইলে সঙ্গীর তাহাকে ফেলিয়া আসিত। এক্ষণে 
পিলগ্রিম রাস্তার চিকিৎসালয়ে অসুস্থ যাত্রীরা আশ্রয় পাইয়! 
থাকে। ইংরাঞ্জ অধিকারের পূর্বে মহারাহ্্ীকদগের সময়ে 
রাস্তার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল বলিয়। বাত্রীর সংখ্যা 
অনেক কমছিল। কলিকাতার রাজ সুখময় রায় রথ উপ- 
লক্ষে পুরী সন্দর্শনে যাইয়। প্রথম দিবস প্রাঙ্গণ পরিক্রমণ করিয়। 
দ্বেবালয়ের অভ্যন্তরে গমন করত দেবমুত্তি দর্শন করিতে পান 
না। ইহা গুরুতর পাপের ফল বিবেচনা করিয়। প্রায়শ্চিত্ত 
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স্বরূপ পুরী, কটক, যাজপুর ও বাণেশ্বরে দাতবা চিকিৎসা 
লয় স্কাপনের ও কটকপুরী রাস্তার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার 
করিলে দ্বিহীর দিবসে আসিয়। দেবদর্শন করিতে পাইয়াছিলেন; 
এজন্য তাহারই ব্যয়ে এ সমস্ত নির্মিত হইয়াছে । 

১৪। শয়ন একাদশী । ইহ! আষাঢ় মাসে শুরু একাদশীতে 
হইয় থাকে । প্র দিবস দেবাঁলয়ের অভ্যন্তরের এককোণে 
পর্যযস্কোপরি বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ক্ষুত্রমুণ্তি শারিত 
অবস্থায় রঞ্ষিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে শী দিবস ভগবান্‌ 
মহাপ্রলয়ে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে 
বামনপুরাণ বচন যখ1,-- 

“একাদম্তাং জগৎন্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ। 

শেষাহিভোগপত্যন্কং কৃত্বা সংপৃজ্য কেশবম্‌ ॥ 
অন্ুঙ্ঞাং ৰাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদস্ঠাং প্রযতঃ শুচিঃ। 
লন্ধূ1 পীতাম্বরধরং দেবং নিপ্রাং সম1পরেৎ॥৮ 

১৫) ঝুলনযাত্রা। ইহ] শ্রাবণমাসে শুরু একাদশীতে 
আরব্ধ হইয়! পুর্ণমাতে শেষ হয়। "ত্র দিবস মুক্তিমগ্ুপ সজ্জিত 
হর এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন তথায় যাইয়া! দোলমঞ্চে 
উপবেশন করেন। এই কয় দিবস এইস্থানে নৃত্য গীতাদদি 
হইয়া থাকে । 

১৬। জন্মাষ্টমী । ইহ। ভাদ্র মাসের কৃষ্গাষ্টমীতে হইয়া 
থাকে। এই দ্বিবদ একজন ৰাক্ষণ ও একজন ভিতরশাগিনা 
(যে নটী দেবমদ্দিরের ভিতর বাইয়! নৃত্য গীত করিতে পারে 1) 
বস্থদেব ও দেবকীর বেশে জন্মাষ্টমীর অভিনয় করিয়। থাকে । 
এ দিবস দেবের বিশেষ পুঁজ! হইয়া থাকে । এই দিবস কৃষ্চের 
জন্মদিন। যথা, ৰন্গপুরাণে। 

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে । 
অষ্টাবিংশতিমে জন্ম কুষ্ণোইমৌ দেবকীস্ৃতঃ ॥» 
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১৭। কাঁলীয়দমন। ইহ? শ্রাবণ মাঁসের কৃষ্ণ একা দশীতে 
হয়। এ দিবস মদনমোহন মার্কগেয় সরোবরে যাইয়া কালীয় 
দমনের অভিনয় করিয়া থাকেন। প্রাতে শ্রীমুক্তিতে একটা 
বস্ত্রথও বার! কৃত্রিম সর্প প্রদান কর! হইয়া থাকে। 

১৮। পার্খপরিবর্তন। ইহা ভাদ্রমাসের শুরু একাদশীতে 
হইয়। থাকে । কোন কোন পুরাণে ইহ দ্বাদশীতে হইয়া 
থাকে বলিয়া উক্ত আছে । যথা, কৃত্যতত্বধূত বচন। 

“বাসুদেব জগগ্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব। 
পার্থেন পরিবর্তন্ব স্ুথং শ্বপিহি মাধব !1॥ 
ত্বয়ি স্ুপ্তে জগন্নাথ জগৎ স্ুপ্তং ভবেদিদৃম্। 
প্রবৃদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ববং চরাচরম্‌॥” 
উৎ্কলথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। যথা, 

“ভাপ্রমাসের শুর্ুপক্ষে হরিবাসরে ভগবানের শয়নগৃহ দ্বারে 
শনৈঃ শনৈঃ গমন পূর্বক গৃহে প্রবেশ করিবেক। পর্য্যক্কে 
শায়িত ভগবান্কে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপচার দ্বার পুজ! 
করিবেক। অনন্তর, ভক্তি পুর্্ষক ভগবানকে নমস্কার করিয়! 
গর্গোপনিষদ দ্বার] গ্তব করিবেক। মন্ত্র পাঠপুর্বকৃ ভগবানকে 
উত্তর মুখে স্থাপন করিবেক । অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবেক। 

“দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্তক। 
পরিবস্তমিদং সর্ধবং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ 
যদৃচ্ছাচেহ্টিতৈরেব জা গ্রৎস্বপ্রসুযুপ্তিভিঃ। 
জগদ্ধিতায় স্থপ্তোহসি পার্থেন পরিবর্তীয় ॥” 

হে দেব, হে জগন্নাথ, হে কল্পগ্রবর্তক ! তোমার পরিবর্তনে 
স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের পরিবর্ডন হয়; তুমি জগতের 
হিতার্থে শয়ন করিয়াছ, এক্ষণে পার্থ পরিবর্তন কর। এই 
তোমার পরিবর্তনের কাল, অতএব হে ভগবন্‌! জগৎকে রক্ষা 
কর। তোমার অনুমতিতে পুরন্দর উত্সাহ পূর্বক ধ্বজে 

১৭ 
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আরোহন করিয়া! তোমার পাদ্পন্ন ও উজ্জ্বল মস্তক দর্শন 
করিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ধরাতল প্লাবন করিয়া জগৎ 
পালন করিবেন। অনন্তর দেব দেবকে স্মরণ করিয়। তালবাজন 
ও চামর দ্বার ব্যজনও ম্কগন্ধ মালা চন্দন ভগবানের সর্বাঙ্গে 
লেপন করিবেক, মধু ইক্ষু বিকার পায়স যাবক বিবিধ স্তুশ্বাহু 
ফল দ্বৃতপক পিষ্টক ও সুগন্ধ তাস্বল নিবেদন করিবেক। এই 
কালে যে মানব ভগবানকে দর্শন করে সে পুনর্বার জননীর 
জঠরে জন্মগহণ করিবেক ন।। এই দিনে স্নান দান তপস্তা হোম 
পূজা জাগরণ ও তর্পণ করিলে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, 
এইরূপ কাধ্য করিলে বিষ্ুণলোকে বাস এবং মনোহভীষ্ট সিদ্ধ 
ভয় 1৮ 

এই দিবস বাঁমন-জন্মোৎসব হইয়া থাঁকে। ইহাতে বিষ্ণুর 
বামনাকৃতি মৃত্তি ছত্র ও কমণ্ডলু লইয়া শিবিকারোহণে পরিভ্রমণ 
করেন। 

১৯। স্থদর্শনোৎসব। ইহা! আশ্বিন মাঁদের পৌর্ণমাসীতে 
হইয়া থাকে । এ দিবস সুদর্শন মুত্তিকে শিবিকায় আরোহণ 
করাইয়া নৃত্যগীতের সহিত নগর পরিভ্রমণ করান হইয়! 
থাকে । এ দিবস লক্ষ্মীর বিশেষ পুজ। হয় এবং সকলেই রাত্রি 
জাগরণ করিয়া থাকে । ইহাকে কোজাগর পুধিম! কহে। 

২০। উত্থান একাদশী। ইহা কান্তিক মাসের শুরু 
একাদশীতে হইয়া থাকে । বথ', মাতস্তে | 

“শেতে বিষণ সদাষাড়ে ভাত্রে চ পরিবর্তে । 
কান্তিকে পরিবুদ্ধে চ গুরুপক্ষে হরেদ্দিনে ॥” 

কার্তিক মাসে শুরুপক্ষে হরিবাসরে ভগবান্‌ জগন্নাথকে 
প্রাতঃকালে সঙ্থল্লানস্তর পুজা] করিবেক। অনস্তর অর্ধরাত্রে 
পূর্বনূৎ পুজা করিয়। এই মন্ত্রপাঠ করিয়! উত্থাপন করাই- 
বেক। 
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ঘ্উত্ভিষ্ দেবদেবেশ তেজোরাঁশে জগতপতে। 
বীক্ষ্যৈতৎ সকলং দেব প্রন্থপ্তং তব মায়য়! ॥৮ 

"হে দেবদেবেশ হে তেজোরাশে হে জতগপতে ! আপনি 
গাত্রোখান করুন এবং সমস্ত অবলোকন করুন আপনার 
মাযাতে সমস্ত জগত প্রসুপ্ত হইয়াছে। হে প্রফুল্ল-পুগুরীকাক্ষ ভে 
শ্রীহরে আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন।” আপনি অবলোকন 
করিলে এই জগতের পরম মঙ্গল হইবেক। অনন্তর বেদোক্ত 
ও স্থৃত্যুক্ত কার্য দ্বারা বেণু কীণার স্থমধুর শবে বন্দী ও 
মাগধগণের মঙ্গলগীত ও শঙ্খমৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শব্দে ভগ- 
বানকে উত্থাপন করিবেক | অনন্তর স্থগন্ধি তৈল পঞ্চামৃত 
নারিকেলোদক ও নানাবিধ ফলের বস, সুগন্ধ ও আমলকীর 
রস, যবকন্ধ, গাত্রে লেপন করাইয়৷ ন্নানানস্তর গাত্রে তুলসী চূর্ণ 
সুগন্ধ চন্দন লেপন করাইবেক। 

২১। রাসযাত্র। । ইহ কার্তিক মাসের পুণিমায় হইয়া থাকে । 

লোকনাথ। আমরা জগন্নাথ সন্দ্শন করিয়া পরে লোক- 
নাথ সন্দর্শনে যাই। ইহা! পুরীর মন্দির হইতে ছুই মাইল দূরে 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত । রাবণ ইহ! নিম্নাণ করিয়াছিল বলিয়! 
প্রবাদ থাকিলেও মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়। ৰোধ হয় না। 
আমরা যে দিবস তথায় যাই সে দ্িবদ লোকনাথের যাত্রা! 
উপলক্ষে অন্ততঃ ২* হাঁজার লোক একত্রিত হুইগাছিল। 
লোকনাথলিঙ্গ একটা ক্ষুত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। লিঙ্গঠী 
দেবীগীঠের ভিতর | তাহার ভিতরে জলের স্প্রিং থাকায় সর্বদ। 
ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল দেবীপীঠের উপর 
দরিয়া চলিয়! যাইতেছে। লিঙ্গটা সর্বদাই জলে ডুবিয়া আছে। 
ম্পিংটা অন্ত একটী পুক্ষরিণীর সহিত সংযুক্ত থাক] সম্তব। 
আমর! পুজক ৰাক্ষণকে কিঞিৎ দক্ষিণ! দিয় দেবস্পর্শ করিয়া 
নমস্কার করিয়া বলিলাম। বথা---৪ 


১৯৬ তীর্ঘদর্শন। 


“অনং শাশ্বতং কারণং কারণানাং 

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং। 

তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং 

প্রপদ্ধে পরং পাবনং দ্বৈতহীনং ॥ 

নমস্তে নমন্তে বিভে! বিশ্বমূর্তে 

নমন্তে নমন্তে চিদানন্দমূর্তে। 

নমস্তে নমন্তে তপোযোগগম্য 

নমন্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগময ॥৮ 

ইতি ব্েরসার-শিবস্তবঃ | 
অনস্তর, আমর দেখিলাম, শতকরা ৯*জন যাত্রীর উপর 
সিষ্টারন লইয়৷ মন্দিরের বহির্দেশে থাকিয়াই দেবের উদ্দেশে 
ভোগ প্রদান করিয়। ফিরিয়। যাইতেছে । মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করা বড়ই ছুঃসাধ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে পূর্বোক্ত 
স্পীংয়ের মুখ ৰন্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎকালে 
বাত্রীরা ভিতরে যাইয়! লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া! থাকে । সাধারণ 
লোকে ম্পিংয়ের বন্দোবস্ত অবগত নহে এজন্য এই সমর 
উহা1 শুদ্ক দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। 
এই মন্দিরের পারে একটী অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরে 
হরপার্বতী রহিয়াছেণ। এই হরমুত্তি ধাতুময়ী ও লোকনাথের 
ভোগমৃত্তি। লোকনাথ শ্রীজগন্নাথদেবেরর তোষাখানার 
দাওয়ান বলিয়। প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাহার ভোগমুর্তিটা 
শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয়, এবং প্রাতঃকালে 
পুনর্বার স্বস্থানে নীত হয়। 
মার্কগডেয় হ্দ। অনস্ভর, আমরা মার্কগেয় সরোবর 

সন্বর্শন করিতে আসি। ইহ! শ্রীঞমন্দিরের অর্ধমাইল উত্তরে 
অবস্থিত । এই মার্কগেয় হুদ কৃষ্ণকর্তৃক নির্মিত বলিয়। 
কথিত আছে। ষথা১-৮ £& 


পুরুষোভমক্ষেত্র । ১৯৭ 


“তন্বিন নীলাচলে বিপ্র1 দেবরাজস্ত দক্ষিণে | 

যমেশ্বর ইতি খযাতো। যমমংযমতৎ্পরঃ ॥ 

মার্কগ্েয়ঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভ্েলোক্যপাবনম্‌। 

ষত্র ন্াত্ব! স্থরাঃ সর্বে স্বপুরং প্রাপ্যুঃ পুরা ॥ 

মার্কগেয়বটং বিপ্রা! স্বয়ং কষ্েেন নির্মিতং | 

হিতার্থং মহর্ষেশ্চৈব মার্কগেয়ন্ত ধীমতঃ ॥৮ 

এই সরোবর তীরের দক্ষিণদিকে মার্কগেয়েশ্বরের মন্দির 

রহিয়াছে । মার্কগেয় খধষি এই স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। এই মন্দির রাজ। কুগুলকেশরী (৮১১-৮২৯ খুঃ) 
নির্মাণ করিয়া ছিলেন, অতএব ইহা ১০৬৫ বৎসরের উপর হইবে । 
মন্দিরের গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা! পঞ্চতীর্ধের অন্ততম। 
ইহার কাধ্যবিধি। প্রথম মার্কগ্েরেশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
কৃরিয়! তীর্থস্থানের অনুমতি লইবে। তত্পরে সরোবরে স্নান 
করিয়া স্বস্ষমতে তিলক ধারণ করিবে । অনন্তর দেব ও 
পিভূগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়। মহা প্রসাদের পিগু প্রদান 
করিবে। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বুধভকে স্পর্শ 
করিয়া পূজা করিবে তৎ্পরে অস্ুষ্ঠ দ্বারা লিল স্পর্শ করিয়া 
শক্তিকে মুষ্টি দ্বার! স্পর্শ করিবে। এতদ্বিষয়ে পুরুষোত্বম তত্বধূত 
বঙগপুরাদ বচন। যথা» 

“মার্কগেয়হদে গত্ব! স্বাত্া। চোঁদন্ুখঃ শুচিঃ | 

নিমজ্জেত্রীংস্চ বারাংশ্চ ইমং মন্ত্রমুদদীরঘ্ন্‌ ॥ 

সারসাগরে মঙ্ধং পাপশ্রস্তমচেতনং। 

পাহি মাং ভগনেত্রত্ন ভ্রিপুরারে নমোহস্ত তে। 

নমঃ শিবায় শান্তায় শর্বঘপাপহ্রায় চ। 

ন্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং ॥ 

নাভিমাত্রজলে স্থিত্ব৷ বিধিবদ্দেবতামুনীন্‌। 

তিলোদকেন মতিমান্ পিতৃনন্তাংস্চ তয় 


১৯৮ তীর্থদর্শন | 


স্সাত্বৈব তু তথ তত্র ততো গচ্ছেচ্ছিবাঁলয়ম্‌। 

প্রবিশ্তা দেবতাগারং কৃত্বা-তু ত্রিঃপ্রদক্ষিণং ॥ 

মূলমন্ত্রেণ সংপুজ্য মাকত্ডেয়স্ত চেশ্বরম্। 

অঘোরেণ চ মন্ত্রেন প্রণিপত্য প্রপাদয়েৎ॥ 

ভ্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভৃষণ। 

পাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥ 

মার্কগেয়হৃদে ত্বেবং স্সাত্বা দৃষ্টা তু শঙ্করং। 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্রোতি মানবঃ ॥ 

পাপৈঃ সব্ৈর্ধিনিম্তক্তিঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ 

তত্র ভুক্ত! বরান্‌, ভোগান্‌ বাবদাহুতসংপ্লবম্‌। 

ইহলোকং সমানাদ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥” 

এই মন্দিরটী মূল, মোহন ও নাটমন্দিরভেদে তিন অংশে 

বিতক্ত। ইহার চতুদ্দিকে আদ্যনাথ, হরপার্ধতী, ষঠীমাতা, 
ষড়ানন, পঞ্চপাগব-পিঙ্গ ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে । অনস্তর, 
মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়। মৃদ্তি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রার্থন। 
করিলাম, যিনি মৃকওুপুভ্রকে কৃতাস্তহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
তন্নামে বিশ্রুত হইতেছেন, যিনি যোগিগণের ধ্যান লভ্য, 
যিনি নিত্য ও সর্ধভূতের ৰীলস্বরূপঃ তাদৃশ চৈতন্যময় দেবাদি- 
দেবকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি। যিনি পরিদৃশ্তমান বিশ্ব- 
সংসারের স্থষ্টি-শ্থিতি-সংহাঁরাদি অভিনয়ের একমাত্র কর্তা, সমগ্র 
জগতের একমাত্র ভর্তা) শান্তা, দীনপাত। সেই আদ্য বীজকে 
অভিবাদন করি। ধাহাতে এই বিশ্বনংসার অনাদিকাঁল হইতে 
পূর্ণ স্র্তি পাইতেছে, ধাছার প্রতৃত্বের তুলন! ছুল্লভ, সেই 
আদিদেবের শরণাপন্ন হই। যিনি এক হইলেও বৰহুরূপে 
বিদামান আছেন; যিনি জমুদায় বিশ্বের আদি অস্ত ৪ মধ্যে 
ব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান পরমদেব আমাদের 
শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। যিনি যোগিগণের বরণীয়, সর্বব্যাপী 


পুরুষোভমক্ষেত্র। ১৯৯ 


দনাতন ও ভক্তবৎসল, তিনি আমাদিগকে কৃতাঁস্ত হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ করুন। অনন্তর এই বলিয়! স্তব করিলাম । 
“বন্দে গ্বেবমুমাপতিং স্ুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং 
বন্দে পন্নগভূষণং মুগধরং বন্দে পশূনাং পতিং। 
বন্দে হুর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং 
বনে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং ॥৮ 
ইতি অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে | ২। 
সরোবরের পূর্ব তীরের মধ্যভাগে কৃষ্ণমূর্তি কালীয় সপের 
ফণার উপর ঈাড়াইয়। বংশী বাজাইতেছেন। কালীয়দ্মনোৎসবের 
সময় শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমূর্তি এই স্থানেই আইসে। ইহাব 
উত্তরভাগে একটা মন্দিরে সপ্ত মাতৃকার মূর্তি, ততপরে গণেশ, 
নবগ্রহ ও নারদের মূর্তি রহিয়াছে । সপ্ত মাতৃকা! মুর্তি যথা,_- 
ৰান্ষী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ঝবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। 
ঘথ।, হেমাত্রিব্রতখণ্ডে। 
"তত্র ৰাঁন্ষী চতুর্বন্তণ ষড় ভূজা হংসসংস্থিত1। 
পিঙ্গল। ভূষণোপেতা মুগচর্মোত্বরীয়ক। ॥ 
বরং হুত্রং ক্রবং ধত্তে দক্ষৰাহত্রয়ে ক্রমাৎ ॥ 
বামে তু পুস্তকং কুণ্তীং বিভ্রতী চাভয় প্রদা ॥ 
মাহেশ্বরী বৃষারূঢা পঞ্চব্তা। ভ্রিলোচন]। 
শুরেনদুভূজ্জটাজুট। শুরু। সর্ববসথ প্রদা ॥ 
যড়ভূজ। বরদ। দক্ষে গুত্রং ডমকুকং তথা। 
শুলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধত্তে মহাভূজা ॥ 
কৌমারী রক্তবর্ণা স্তাৎ যড় বক্তা সার্কলোচন!। 
রবিবৰাহুর্মযুরস্থা বরদ| শক্তিধারিণী ॥ 
পতাকাং ৰিত্রতী দণ্ঞ্াপং বাণঞ্চ দক্ষিণে । 
বামে চাপমধে! ঘণ্টাং কমলং কুকুটং ত্বধঃ ॥ 
পরশ্ডং বিভ্রতী তীক্ষং তদধস্্ভয়ান্থিতা । 
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বৈষ্ণবী তাক্ষাগা শ্তাম! ষড় ভূজ! বনমাঁলিনী ॥ 

বরদা গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চানুজশ্রজম্‌। 

শঙ্খচক্রাভয়! বামে সা চেয়ং বিলসভূজব ॥ 

কষবর্ণ। তু বারাহী শৃকরান্তা মহোদরী । 

বরদ| দগ্ডিনী খড়ীং বিভ্রতী দক্ষিণে সদ] ॥ 

খেটপাণাভয়া বামে সৈব চাপি লসভভুজ।। 

্ন্দ্রী সহশ্রদুক্‌ সৌম্য। হেমাভ৷ গজসংস্থিতা ॥ 

বরদ। হুত্রিণী বজ্ঞং বিশত্যুর্ধাস্ত দক্ষিণে । 

বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভয়ং তদধঃকরে ॥ 

চামুণ্ডা প্রেতগ! রক্ত! বিকৃতাস্তাহিভূষণ!। 

দংস্টাগ্রক্ষীণদেহ। চ গর্তীক্ষী ভীমন্ধপিণী ॥ 

দিগ্বাহুঃ শ্তামকুক্ষিশ্চ মুশলং কবচং শরং। 

অঞ্কুশং বিত্রতী খডগং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ ॥ 

থেটং পূর্ণধনুর্দগ্ডং কুটারঞ্েতি বিভ্রতী। 

চণ্ডিক। শ্বেতবর্ণ। স্তাৎ শবারূঢ়া চ ষড় ভূজা॥ 

জটিল! বর্ত, লত্র্যক্ষা। বরদ! শৃরধাঁরিণী ॥ 

কর্ণিকাং ৰিত্রতী দক্ষে পানপান্বাভয়ান্ততঃ | 

ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্ত। বূপভেদব্যবস্থয় ॥৮ 

মূর্তি কয়টী ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্িত। ইহাতে শিল্পনৈপুণ। 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাণে কোন কোন মুর্তি ষড়ভূজ। 
দশভূজা ও ছাঁদশভূজ1 বলিয়া বর্ণিত হইলেও এস্থানে সকল- 
গুলিই চতুভূজ। দেখিলাম । 
অনস্তর, আমর! ইন্জ্র্যন্ন সরোবর দেখিতে গমন করি । 

ইহাও পঞ্চতীর্থের অন্যতম | ইহা! শ্রীমন্দিরের ঈশানকোঁণে ২।০ 
মাইল দূরে ও গুগ্িচাগড় হইতে ১॥ পোয়া পথে অবস্থিত। 
ইহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফুট হইবে, ইহার চতুদ্দিক্‌ 
প্রস্তরে বাধান। ইহার অন্ত নাম অশ্বমেধাঙ্গ। উৎকল থণ্ডে 
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১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইন্ত্রছ্যন় রাঁজা যজ্ঞের দক্ষিণাম্বরূপ 
যেসকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাভীর খুরাগ্র 
দ্বার! যে খাত হইয়াছিল, তাহারই নাঁম ইন্ত্রহ্যয় সরোবর | এই 
পুণ্যপ্রদ্দ তীর্থে নান করিয়! দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে 
সহজ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইযর়। থাকে । যথা চ ৰহ্ধপুরাণে, 
“ততো গচ্ছেন্ছিজ শ্রেষ্ঠাস্তীর্ঘং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবং | 
ইন্ত্রছ্যয়সরো! নাম যত্রান্তে পাবনং গুভং | 
গত্ব। তত্র শুচিঃ শ্রীমানাচম্য মনসা হরিং। 
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জপন্িদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ 
অশ্বমেধালগসম্ভত তীর্থ সর্বাঘনাশন। 
মানং ত্বি করোম্যদ্য পাপং হর নমোহস্ত তে॥ 
এবমুক্চার্ধ্য বিধিবৎ ন্নাত্ব! দেবানৃষীন্‌ পিতৃন্‌ । 
তিলোদকেন চান্তাংশ্চ সন্তর্পাচম্য বাগ্যতঃ ॥ 
দত্বা পিতৃণাং পিগাংশ্চ সংপৃজ্য পুরুষোত্তমং | 
দশাশ্বমেধিকং সম্যক ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥৮ 
এই সরোবরে অনেকগুলি বৃহৎ কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই 
যে, ইন্্রছ্যয় মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়া নিজ নামে তাহ! চিরকাল 
বিখ্যাত হইবে এবং পাছে বংশ থাকিলে তাহার কীর্তি লোপ 
ভয়, ইহ! মনে করিয়। স্ববংশ নাশের জন্ত প্রার্থনা করিবার পর 
শ্রীশ্্রীঅগন্গাথদেবের বরে তাহার সম্ভতিগণ কচ্ছপরূপে পরিণত 
হইয়াছে । দেব তাহাকে আরও বরপ্রদান করিলেন যে, "এই 
মন্দির ভগ্ন হইলে পর যে কেহ ইহ1 নির্মাণ করুক ন! তাহাতে 
তোমার কীর্তি লোপ হইবে না।* এই কচ্ছপ সকল যাত্রি-প্রদত্ত 
খই মুড়কী ও তীর্ঘপ্রদ্ত্ত পিও নকল ভক্ষণ করিয়৷ থাকে । 
এই পুফরিণীর দক্ষিণ তীরে, দোপানে পূর্বধারে হৃসিংহ- 
দেবের মন্দির ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির রহিয্নাছে। 
উতৎ্কল খণ্ডে আমর! দেখিতে পাই ইন্ত্রছাক্স নৃসিংহদেবের 
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প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সন্মুখেই বজ্ঞ করিয়াছিলেন] এই জন্যই 
এই ক্ষেত্র অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ। নৃসিংহদেবের মন্দির 
গঠন বৃষ্টে পুরাতন বলিয়া ৰোধ হয় না। অনন্তর নৃসিং মুক্তি 
সন্্শন করিয়। প্রার্থনা করিলাম, ষে দেব ভক্তপ্রবর প্রহলাদের 
মান রক্ষার্থে স্তস্ত হইতে আবিভূতি হইয়া! হিরণ্যকশিপুকে 
সংহার করিয়াছেন বলিয়। পুরাণে কথিত আছে আমরা সেই 
আদিপুরুষকে অভিবাদন করি । আমর! সংসার মোহরপ হিরণা- 
কশিপুর বশবর্তী হইয়া কামক্রোধাদিরূপ দৈত্যগণ কর্তৃক সতত 
প্রপীড়িত আছি। সেই দৈত্য! ভগবান্‌ নৃসিংহদেব মোহকে 
বিনাশ করিয়৷ আমাদের রক্ষা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থন।। 
দ্যন্ত প্রভা প্রভবতো। জগদণ্ড-কোটা- 
কোটিঘশেষ বস্থরাদি-বিভূতি-ভিন্নম্‌। 
তদ্ৰহ্ধ নিফলমনস্তমশেষভূতং 
গোখিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 
ৰন্ধাণ্ডসংহিতা, ৫ অঃ) ৪৬ শ্লোক ॥ 
ধাহার প্রভ! হইতে কোটী কোটী বহ্ধাণ্ড উদ্ভূত হুইয়াছে, 
কোটা কোটা ৰন্গাণ্ডে যাহার অনন্ত বিভূতি খিদ্যমান রহি- 
যাছে, সেই নি্লঙ্ক, অনন্ত, অশেষ-ভূত, গোবিন, আদি 
পুরুষকে ভজন! করি। 
“নমে। বিজ্ঞান-মাত্রায় পরমানন্ব-মূর্তয়ে । 
আত্মারামার শাস্তায় নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে ॥ 
আত্মানন্দানুভূত্যেব স্থস্ত-শক্যার্য়ে নমঃ । 
, হধীকেশায় মহতে নমস্তেইনভ্তমূর্তয়ে ॥ 
( বচস্থ্যপ্রতং প্রাপ্য ঘ একো মনসা সহ। 
অনামরূপশ্চিন্মীত্রঃ সোহব্যাননঃ সদসত্পরঃ ॥ 
যন্মিশ্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেত্ি জানতে । 
সৃণ্ময়েঘিব মৃজ্জাতিত্বন্মৈ তে বু্দণে নমঃ ॥ 
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যন্ন ্পৃশস্তি ন বিদুর্মনোবৃদ্ধীক্ত্িয়াসবঃ। 
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোম-বত্তন্নতোহন্ম্যহং 1৮ *- 
শ্রীমস্ভাগবত, ৬ স্বন্ধ, ১৬ অঃ ১৯-২৩ গ্লোক ॥ 
ভগবান্‌ বিজ্ঞানময়, নির্বিকার আনন্দময় বিগ্রহ, নারায়ণকে 
নমস্কার করি। তুমি আত্মারাম, শাস্ত, তোমা হইতে দ্বৈতদৃষট 
নিবৃত্ত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভেণ! তুমি আনন্দ ও 
অন্ৃভূতি-স্বরূপ, তোমাতে রাগদ্ধেষাদি নিতা নিবৃত্ত আছে, 
তুমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর ১ তুমি অতি মহৎ তুমি 
অনস্ত-মূত্তি, তোমাকে নমস্কার করি। মনের সহিত বাক্য 
ধাহাকে ন! পাইয়া, প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি একাকী প্রকাশ 
পান, ধাহার নাম নাই, রূপ নাই, যিনি চিম্মাত্র, কার্য্য ও 
কালের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বিভো! 
ধাহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করে ও লল় প্রাপ্ত হয়, আর 
বাহ1 হইতে এই জগৎ জন্মে আরও মৃগ্নর় পদার্থ সকলে 
মৃত্তিকার হ্যায় যিনি চরাঁচর বস্ত সকলে অন্ুস্থ্যত রহিয়াছেন, 
তুমি সেই বৃদ্ধ; তোমাকে নমঞ্কার করি। আকাশের স্তায় 
অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, ধাহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণ অবগত হইতে পারে না, তিনিই বন্ধ? তাহাকে নমস্কার 
করি। 
অনন্তর, আমরা নীলকণ মৃত্তি সন্দর্শনে যাই । ইহা শঙ্করের 
অষ্ট মুস্তির অন্যতম* | লীলমাধবের সময় হইতেই এই সকল মুর্তি 
বর্তমান ছিল। উতৎকল খণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে পুরুষোত্বমক্ষেত্র 


* উৎকল খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় । | 

“তখন ক্ষেত্রম্বীমী ভগবান্‌ বিষ সেই অষ্টধা বিভক্ত রুদ্রকে লেই ক্ষেত্রের 
অষ্টদিকে স্থাপন করিয়া আপনি মধ্যে অবস্থিতি করিলেন । সেই শঙ্করের 
অষ্টধা ভিন্ন মূর্তির এই উপাধি-বিশেষ । কপাললোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল; 
যমেশ্বর, মার্কণেয়, ঈশান, বিদ্বেশ ও নীলকণ, রুত্রের অষ্টধ! মূর্তি । 
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শঙ্মাকতি বলিয়া কথিত আছে । নীলকণ্ঠেশ্বর ইহার পশ্চিষ 
ভাগে অবস্থিত। ইন্ত্রছ্যক্স রাঁজাও এই স্থানে প্রথমে আসিয়। 
এই মূর্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই মূর্তি পুরাতন হইলেও 
ইহার মন্দিরটি নূতন বলিয়া! বোধ হয়। আমরা মন্দিরাভ্যত্তরে 
যাইয়া দেবের লিঙ্গমূর্তি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম। 
“মনোহন্থত্র শিবোহস্তত্র শক্তিরন্তাত্র মারুতঃ। 
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমস্তি তামসা জনাঃ ॥ 
আত্মতীর্থং ন জানস্তি কথং মোক্ষে। বরাননে ! ॥% 
জ্ঞানসহ্ছলনী তন্ত্র, ৪৮। ৪৯ শ্লোক ॥ 
“তামস প্রকৃতির লৌকের মন অন্ত স্থানে, শিব অন্ত স্থানে, 
শক্তি অন্য স্থানে, বাু অন্ত স্থানে ও “এই তীর্থ এই তীর্থ, 
এইরূপে ভ্রমণ করে। হে বরাননে! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত 
নহে; স্থতরাং তাহাদের কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে 1 
আমর! ৰহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছি, অনেক বিগ্রহমূর্তিও 
দর্শন করিয়াছি, কই মনের শাস্তি তো পাইলাম ন1। শান্ত্রবাক্য 
কদাচ মিথ্যা নহে । আমরা সংসার মায়ায় অন্ধ হুইয়। আত্ম 
তীর্থ বিস্মরণ করিতেছি । যাবৎকাল আমর] আপনাপন হৃদয়- 
তীর্থে সর্ধপ্রাণির অস্তরস্থ ঈশ্বরকে সনার্শন করিতে ন। পারিব, 
তাবকাল আমদের যুক্তি হইবে ন। কেবল “তীর্থ তীর্থ” 
করিয়া! তীর্থ হইতে তীর্থাস্তরে যাইয়া মেই আছি ৰীজের মূর্তি 
বিশেষকে সদর্শন করিলে কি ফল হইবে। 
“্য! গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপান্সিনী । 
ত্বামনুম্মরতঃ স! মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥৮ 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ, ২০২ শ্লোক ॥ 
“হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে ল্মরণ পুরংসর এই প্রার্থন। 
করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদ্িগের অনিত্য বিষয়ে যেব্ধপ 
দু প্রীতি জন্মে, আমার যেন আপনার প্রতি সেইক্বপ অচল 
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প্রীতি থাকে, কখনও যেন অন্তঃকরণ হইতে আপনার প্রতি 
আমার প্রীতি তিরোহিত ন! হয়” 

ধিনি সাগর*মন্থনকালে গরল পান করিয়। বিশ্ব সংসার রক্ষা 
করত নীলকণ্ নামধারী বলিয়া পুরাণে কথিত, তিনি আমা- 
দ্িগকে ভবদংসার-গরল হইতে রক্ষা করুন। যিনি সর্বভূতে 
গুঢ়রূপে অবস্থিত আছেন, সেই সর্বভূতের অন্তরাত্বা আম।- 
দিগকে সব্বুদ্ধি প্রদান করুন। যথা, যোগবাশিষ্ঠ। 

“অশিরস্কমকারাভমশেষাকার 'সংস্থিতম্‌। 
অজজমুচ্চরস্তং স্বং তমাত্মানমুপাম্মহে ॥% 

“যিনি মস্তক।দি-অবস্বব-বিহীন, যিনি প্রত্যেক বস্ততভে সম- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি “আমি আছি” এই বাক্য 
অজন্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমর। সেই পরমাম্মীর উপা- 
সন। করি।» 

“র্দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরস্তশ্চ মে বিভূঃ। 
যে! বিভাত্যবভাপাত্মা তন্যৈ সর্ধবাত্মনে নমঃ |” 
যোগব!শিষ্ঠ, ২ সর্গ, ১ শ্লোক ॥ 

“বিনি ব্বর্গে, মহীমগ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও 
বাহিরে নিরস্তর প্রকাশিত আছেন, পেই সব্বপ্রকাশক সর্ধা- 
আ্াকে সতত প্রণিপাত করি ।” 

' পস্থিতং সর্বত্র নিল্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎ পরষ্। 
নিরীহমবিতর্কঞ্* তেজোরূপং নমাম্যহম্‌ ॥৮ "* 
ৰৃক্মবৈবর্তপুরাণ ॥ 

“যিনি আত্মরূপে ও অলিগ্ত-ভাবে সর্ধত্র অবস্থিত আছেন, 
সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোময়কে বারংবার নমস্কার 
করি ।» 

অনস্তর, আমরা গুঙিচা গড়ে আসিলাম। ইহা শ্রীদন্দির 
হইতে ২ মাইল দুরে ঈশানকোণে অবস্থিত । এই স্থলে রাঝ। ইন্্র- 

১৮ 
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হ্যন্ন প্রথমে আসিয়! অধিবাস করেন। হয়মেধ সমাপনাস্তে বিশ্ব- 
কন্মা এই স্থানেই. ৰ্গদারু হইতে ও'কার মৃত্তি নির্মাণ করেন। 
ইন্দ্রছ্যয়ের পাটুরাণীর নাম গুওচা ছিল এই গড় তাহারই নামে 
খ্যাত হয়। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৪৩০ ফুট ও প্রস্থে ৩২* ফুটু। 
ইহার চতুর্দিকে ষে প্রাচীর আছে তাহ ৫ ফুট্‌ বিস্তৃত ও ২* ফুট্‌ 
উচ্চ। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার, উত্তরভাগে বিজয় দ্বার ও 
মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারকেও চারি অংশে বিতক্ত 
বল! যাইতে পারে। দেবল বা মুলস্থান দীর্ঘে ৫৫ ফুট্‌ ও প্রন্ছে 
৪৬ ফুট, ভিতর দার দীর্ঘে ৩৬ ফুট্‌ ও প্রস্থ ২৭ ফুটু। ইহা 
৭৫ ফুটু উচ্চ হইবে। ইহাতে ক্লোরাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
১৯ ফুট্‌ দীর্ঘ ও ৩ ফুট্উদ্ধীবেদী আছে। ইহ! রত্ববেদী নামে 
খ্যাত। রথযাত্রা উপলক্ষে দেব আসিয়। তথায় ৭ দিবস 
থাকেন । মোহন দীর্ঘ-প্রশ্থে ৪৮ ফুটু। নাটমন্দির দীর্ঘে 
৪৮ ফুট. ও প্রস্থে ৪৫ ফুট্‌ু। ভোগমগুপ দীর্ঘে ৫৯ ফুট. ও প্রস্থ 
২৬ ফুট | এই পুরী, জনমপুর, জনকপুর ব৷ মাসী বাড়ী বলিয়া 
খ্যাত হইয়া! থাকে । এই স্থানে শ্রী্জগন্নাথদেবের প্রথম মৃত্তি 
নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া! ইহাকে জনকপুর কহে ; অথবা শ্রীজগ- 
ন্নাথদেব ইন্ত্রাম্নের অশ্বমেধ যজ্জের ফল স্বরূপ বলিয়া, ইন্ত্রছ্যয় 
তাহার জনকস্বরূপ হয়েন। আর, এই পুরীটিও ইন্দ্রদ্যুন্ের বাটা 
এজন্ত জনকপুর বলিয়। বিখ্যাত হইবে । রথখযাত্রার সময় দেব 
সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করেন ও বিজয় দ্বার দিয়! প্রত্যাবৃত্ব 
হুন। এই সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে ইহ্থার দ্বার রুদ্ধ থাকে । কিন্ত, 
যাত্রিগণ ইন্্রছ্যযম সরোবর দেখিতে যাইয়া জনকপুর দর্শন 
করিতে ইচ্ছ। করিলে পয়সা দিলেই তাহ! দেখিতে পাইয়া 
থাকে। 

অনন্তর, আমর চক্রতীর্থে গমন করি ইহ1 বালগঞ্তি নালার 
ধারে সমুদ্রতীরে ও চক্রনারায়ণ মন্দিরের অনতি দুরে অবস্থিত। 
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ই1 একটা ক্ষুদ্র সরোবর । ইহার জল সুমিষ্ট, এখানে লোকে 
শ্রাদ্ধাদি করিয়! বালুকাপিগ প্রদান করিয়া থাকে। পাণগ্ডাবা 
কহিল এই চক্রন্তীর্থের ধারে প্রথম শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তির জন্য 
চন্দন কাষ্ঠ (বদ্ধদার) আসিয়াছিল। এই চক্রতীর্থের ৩৯ ফুট 
উত্তর ভাগে চক্রনারায়ণ-মূর্তি ও তাহার ঈশান দিকে শৃঙ্খল 
বদ্ধ হনুমান্র মুত্তি রহিয়াছে । 
শ্বেতগ্া । ইহা শ্রীমন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ইহার 

ধারে শ্বেতমাধৰ ও মত্শ্তমাধব অবস্থিত রহিষক়াছেন। এই 
তীর্থটী অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া যাত্রিমাত্রেই ইহ1 দর্শন করিয়া 
থাকে । পুরুযষোত্তমমাহাত্য্যোক্ত বচন যথা» 

“তত্র নীলাচলে বিপ্রী শ্বেতগঞ্গ! ইতি শ্রুতা । 

শ্বেতমাধবরূপেণ তপ্রান্তে ভগবান্‌ প্রভূঃ ॥ 

মত্ম্তমাধবন্তত্রৈব বেদবেদাজপারগঃ। 

উভরোর্দা সংযোগে কীটো মুক্তিমবাপুরাৎি॥ 

ৰহ্গপ্্চ সুরাঁপশ্চ গোদ্ে! বা পিতৃঘ্াতকঃ। 

তে সর্বে মুক্তিমায়ান্তি মধ্যে চ শ্বেতমত্ম্যয়োঃ ॥ 

শ্বেতায়্াঞ্চ নরঃ স্বাত্া দৃষ্টা! তৌ শ্বেতমত্ম্তকৌ । 

পাপানি চ পরিত্যজ্য শ্বেতহ্বীপে ব্রলেৎ গ্রবং ॥» 
ঘন্গপুরাঁখ বচন যথা, 

“শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্ব! যঃ পশ্বেৎ শ্বেতমাধবং । 

কুশাগ্রেণাপি রাজেন্ত্র শ্বেতগাঙ্গেরমন্তু চ। 

পৃষ্টা স্বর্গ গমিষ্যন্তি মত্তক্তা ষে সমীহিতাঃ 1” 

যমেশ্বর। ইহ শ্রীমন্দির হইতে অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। 

উতৎ্কলথণ্ডে উক্ত আছে যে, শঙ্কর এই স্থানে যমের সংযম নষ্ট 
করিয়াছিলেন বলিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। ইহীর পুজা 
করিলে কোটিলিঙ্গের পুজার ফল হইয়া থাকে । ইহার মন্দিরটা 
সাধারণ মন্দিরের গ্ভায়। যথা, কপিলসংহিত1। 
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“্যমেশ্বরং সমালোক্য পুজযিত্বা তু ভক্তিতঃ | 
নরঃ শিবমবাপ্রোতি যমদগুবি বর্জিতঃ ॥% 
অলাবুকেশ্বর। ইহ! যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত 
ও রাজা ললাটেন্দু কেশরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কপিলসংহিতার 
উক্ত আছে, অপুত্র ব্যক্তিও এই স্থানে দেবদর্শন ও পূজ1 করিয়া 
পুত্রবান্‌ এবং খদাকার ব্যক্তিও সুন্দর হইয়া থাকে | যথা১-- 
“তন্ত পশ্চিমদদিকৃভাগেহলাবুকেশ্বরসংজ্ঞকঃ। 
আশ্রয়িত্বা নরস্ত্চ মনোরথমবাপুয়াঁৎ ॥ 
অপুত্রঃ পুত্রবাংশ্চৈৰ ব্যজঃ কন্দর্পরূপধৃক্‌। 
ভবত্যেব মহীপাল তন্ত পিঙ্গস্ত সেবনখৎ ॥” 
কপালমোচন। ইহা! অলাবুকেশ্বরের অনতিদূরে অব- 
স্থিত। কিংবাস্তী এই যে, কালউৈরবের হস্তস্থিত কপাল 
(ৰহ্গার পঞ্চম বক্তু) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং তাহাতেই তাহার 
বন্গহত্য। পাপ অন্তর্ধত হয়। এতদ্বিযয়ে কপিলসংহিতাবাক্য 
যথা, 
“কপালমোচনে। নাম পিঙ্গং সন্নিহিতং গাভো 1। 
তং দৃষ্টা বিধিবৎ ভ্তক্ত্যা ৰুক্মহত্য। বিমুচ্যতে ॥৮ 
অন্ত কপাঁলমোচন তীর্থের বিষয় আমর! রামেশ্বরে দেখিয়াছি 
ও তাহার পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছি। যাত্রিমাত্রেই পাপশাস্তি 
মানসে এই কপালমোচন তীর্থে সককৎ স্থান করিয়? থাঁকে। 
পাণ্ড। অনঙ্গভীমদেব পুরষোত্মে শ্রীমন্দির নির্মাণ 
করিয়া৪৫০ঘর বেদন্ঞ ৰান্গণকে যাজপুর হইতে আনাইয়া পুরীতে 
বাস করান। বর্তমান পাণ্ডার। তাহাদেরই সন্ততি হইবেন । 
ইহাদের পূর্ববপুরুষের। বেদজ্ঞ হইলেও এক্ষণে ইহারা বেদের 
কিছুই জানেন না, অধিক কি, ইহাদের অবশ্ত জ্ঞাতব্য উতৎকল- 
খণ্ড পুরাণ পর্যন্তও ইহারা জ্ঞাত নহে। ইহার! পাণ্া-গিরির 
আন্ুরোধে বাঙ্গালা, হিন্দি ও মারান্ট্রী কথা-বার্তা কহিতে শিক্ষা 
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করে। ইভারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে নানা রকমে পয়স। 
আদায় করিয়া থাকে । পাণ্ডার সংখ্য। এক্ষণে ৭৮৪ ঘর। প্রায় 
সকলেরই অবস্থ। ভাল । সকলেই যাত্রিদিগের নাম ধাম খাতার 
লিখিয় রাখে, এজন্ত একজন অপরের ধাত্রী লইতে পারে ন।। 
ইহা ভিন্ন শাসনের ৰাহ্ষণের! শ্রোত্রিয়। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বেদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে । যাহার। খুরদহের রাজপ্রদত্ত 
জমী ভোগকরিতেছে, তাহার। মন্দির মোহনের দক্ষিণ দরজার 
অগ্নিকোণের মণ্ডপে বসিয়। রাজার মঙ্গল জন্ত পুরুষহক্ত ও সহজ 
নাম পাঠ করিয়। থাকে । 

পুরীর জল অতি উত্তম নহে, এস্কানের বায়ু অগ্রভায়ণ 
হইতে বৈশাখ পর্য্যস্ত উত্তম ও তৎপরে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, 
এজন্য তৎকালে প্রায়ই সংক্রামক রোগ দৃষ্ট হয়। পুবীর ভিতর 
ও পুরীর রাস্তায় যে সকল যাত্রী থাকিবার আবাস আছে 
তাহ। সরকারী স্বাস্থ্যরক্ষকের পরিদর্শন করিয়া থাকেন 
বলিয়। অপেক্ষারুত পরিষ্কার থাকে । প্রত্যেক আবাসের 
লাইসেন্স লইতে হয় বলিয়। প্রায়ই পারিদর্শন-সময়ের পুর্বে 
আবান-গৃহগুলির সংস্কার কার্য হইয়া থাকে । 

পুরীর মধ্যে যে, চিকিৎসালয় আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ । 
ইহা গুণ্ডিচা হইতে পশ্চিমে একমাইল দুরে অবস্থিত । 
এখানে যাত্রীমাত্রেই বিন। বায়ে চিকিৎসিত ও ওঁষধ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে, আমর পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্ৎ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। করিয়া এই প্রৰন্ধের উপসংহার করিব । 





ভ্রীশ্ীজগন্নাথদেবের আধ্যাত্বিক অর্থ । 
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ন্নানযাত্রা ও রথধাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপ- 
লক্ষে প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ চতুর্বর্ণের হিন্দু যাত্রী পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দশনার্থ আগমন করিয়া থাকেন এবং 
তথায় উপস্থিত হইয়। “দাকুমরী” শ্াজগন্নাথ-মুর্তি দশন করির! 
আত্মাকে কৃতার্থজ্ঞান করিরা থাকেন। অধিকস্ত বর্ণাএন ধন্ম 
বিস্বৃত হইয়। জাতি-নিব্বিশেষে সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে মুক্তি 
মণ্ডপে একত্রে উপবেশন করিয়া মহাপ্রলাদ ভক্ষণ করিতে 
করিতে পরম্পরের মুখে তাহ। আদান প্রদান করির। তৎ্কালের 
জন্য ইহ জীবনের সার্কত। ভাবিয়া থাকেন; পরন্ দেবপ্রাঙ্গণ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াই সে বিখজনান ভ্রাতৃভাব বিন্মরণ 
করিয়া থাকেন। শান্ত্রাদিতেও “জগন্নাথমুখং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন 
বদ্যতে |” *রথস্থং বামনং দৃষ্টা। পুনর্জন্ম ন লভ্যতে |” ইত্যাদি 
নানাবিধ বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত শাস্ত্ববচনের 
তাত্পধ্য কি, হল্ত-পদাদি শূন্ত “দারুময়ী” শ্রীজগন্াথ সূর্ভির প্রকৃত 
অর্থ কি,কি উদ্দেশেই বা তাদৃশ কলেবর নিম্মিত হইরাছে, কি 
জগ্ঠই বা পুরীমধ্যে উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনাদির 'ব্যবহার হইরাছে, 
তাহার প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধানে কয়জন উত্স্থক? আমর এততৎ্‌ 
সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহ পাঠকগণের অব- 
গতির জন্ত নিষ্সে লিপিৰদ্ধ করিলাম । 

পৃব্বকালে নুষ্যবংশ-সম্তত রাজা ইন্দ্রছ্যয় শতাশ্বমেধ 
ধন্ঞাস্তে সমুন্্র তীরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্ববর্ম! 
অতি গোপনে থা।কয়। তাহার শিল্পকার্যের চরম সীমা স্বরূপ 
এই মূর্তির নিদ্দাণ করেন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করি- 
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শ্নাছি। ইন্দ্রছাম্ন নৃপতি পরম ভাগবত ও তত্বজ্ঞানী ছিলেন, তিনি 
সংসারাঁসক্ত জীবগণকে নিতাত্ত তত্বজ্জান-বিমুখ অবলোকন 
করিয়া, দয়াপধবশ হইয়াই যাহাতে সহজ উপায়ে সাধারণ মানবে 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিলাষেই এই অন্ভুত 
কৌশলময় দার বন্ধমুর্তি স্থাপন করেন। তিনি জানিতেন যে, 
সাধারণ মানব নিপুণ সচ্চিদ্বানন? পরৰন্ধের ধারণা করিতে সমর্থ 
নহে। ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, তীভার গুণ অনন্ত, কার্ন্য অনন্ত 
ও শক্তি অনস্ত। এই অনস্তের উপাসন সাধারণ লোক হৃদয়জম 
করিতে অসমর্থ, স্বতরাং শাস্ত্রে তাহার রূপ কল্পনার বিধি প্রদত্ত 
হইয়াছে । যথা, তত্্রে। 
“শিবমাত্মনি পশ্তন্তি প্রতিমাস্থ ন যোগিন? | 
অন্ঞানাং ভাবনার্ধায় প্রতিমাঃ পরিকল্লিতাঃ ॥% 
“পরম যোগিপুকষগণ আত্মাতেই শিবৰদ্ধের দর্শন কবিয়। 
থাকেন। আর অজ্ঞানী জীবগণ প্রতিমায় ইষ্টদেবের উপাসনা 
করে) বস্ততঃ অজ্ঞানীদিগের জন্যই প্রতিমা কলিত হইয়াছে» 
“উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং বন্গণো রূপকল্পনা ॥” 
“উপাসকর্দিগের ধারণার সাঞ্গাধ্য নিমিত্বই ধুন্ষের রূপ 
কল্পিত হইয়াছে ।” যথা মুগ্দল উপনিষদে। 
«একে দেবে! ৰহুধা সংনি বিষ্টঃ ॥৮॥ 
“এক বন্ধই ৰহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন 1৮ 
তথ! চ পরযাত্মস্তোত্রে । 
“ন তে রূপং নচাকারে। নাযুধানি ন চাম্পদং। 
তথাপি পুরুষাকারে। ভক্তানাং ত্বং প্রকাশনে ॥” 
“দেব! আপনার কোনও আকৃতি, বর্ণ, স্থান বা আধুধাদি 
নাই তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়! শ্বপ্রকাশের 
অভিলাষে পুরুষ রূপ ধরিয়া থাকেন ।” সর্বদর্শন সংগ্রহে । 
“ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণং ॥” 
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“ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিষাই আপনি সেই সেই রূপে 
নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।” লিঙ্গপুরাণে যথ1১-- 
“অসতাং ভাবনার্থায় নান্তগ। স্থুলবি গ্রহ ॥* 
“অজ্ঞানীদিগের ধারণার জন্যই স্থুল মৃত্তির কল্পনা, নতুব! 
ৰন্দের নিরাকারই চিরপ্রসিদ্ধ |” স্বন্দ পুরাঁণে যথা,-- 
“সাধকল্ত তু কার্ধার্থং তস্ত বূপমিদং স্মৃতং ॥% 
“সাধকগণের ধাঁনাদি কার্ষের সুবিধার জন্তই ৰন্ষের রূপ 
কল্পিত হইয়াছে ।” বিষ্ুণপুরাণে। 
“তৃষ্িস্থিত্যন্তকরণীং ৰন্ধবিষ্ণণশিবাত্মিকাং। 
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান এক এব জনাদ্দিনঃ1% 
“ভগবান্‌ বিষ্ট এক হইলেও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের 
জন্য বন্ধা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন |” 
উত্তরগীতা ৷ ৩। ৭। 


« অগ্রির্দেবে। দ্বিজা শ্তীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম। 
প্রতিম। স্বপ্পৰদ্ধীনাং সব্ধত্র সমদর্শিনাম্‌॥৮ 


“কন্দ্মকাণ্ড-পরায়ণ ছ্বিজাভিগণের অগ্নি দেবতা, মননশীল 
মুনিগণের হৃদয় মধ্যেই ইষ্টদেবত, সামান্তৰৃদ্ধি মানবগণের 
প্রতিমায় দেবতা এবং সমদশা জ্ঞানীদিগের সর্বত্রই দেবতা 
বিদ্যমান আছেন 1” 

যাভাদের চিত্বশুদ্ধি হয় নাই তাহার! প্রথমে সগুণের 
উপাসন! করিবে। যেমন কোন একটা ছুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে 
উঠিবার খজু বক্র ভেদে ৰহুবিধ পথ থাকে, সেইরূপ ৰৃ্ষোপা- 
সনাতেও নানা-প্রকার ক্রম প্রচলিত আছে । যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
পথিক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে থাকিলেও তাহাদের একই 
উদ্দেশ্ত এবং তাহার এক গস্তবা স্থানে ক্রমে উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ সাধক ভিন্ন ভিন্ন উপাসন-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও 
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তাহাদের মকলের একই উদ্দেশ্য এবং চরমে সকলকেই এক 
স্থানেই উপস্থিত হইতে হুইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মঙ্গাভারত-শাস্তিপর্ধের ১৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে ধর্মের 

অসংখ্য দ্বার, যে কোন প্রকারে হউক ধর্থের অনুষ্ঠান করিলে 
উহ৷ কদাপি নিক্ষল হয় না। মহিয়্স্তবে উক্ত আছে। 

প্ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পগুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 

গ্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ্মদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ" খজুকুটিলনানাপথভজুষাং 

নৃণামেকো গম্যস্ত্রমসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥৮ 

“বেদ, সাঙ্, যোগ, পাশুপত বা বৈষ্ব, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
মত সকল, সরল ও কুটিল পথাবলঘ্ী সাধকগণের বিবিধ কচির 
তাঁরতম্যেই সমুদ্িত হইয়াছে; পরস্ত, সমুদ্র যেরূপ বিভিন্ন 
পথাবলম্বী সমস্ত নদনদীর একমাত্র আশ্রয় স্তান তদ্রপ আপনি 
ও বিভিন্ন মত সমূহের একমাত্র গম্য তাহাতে সন্দেহ নাই 1” 
অন্য এক মহাত্মা কহিয়াছেন। যথা,-- 

“আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথ গচ্ছতি সাঁগরম্। 
সর্ধমেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥» 

“যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া! নদনদী দ্বার! 
একমাত্র সাগরেই মিলিত হয়, সেই রূপ নানাবিধ কন্গিত 
ৃত্তিকে প্রণাম করিলেই সেই এক কেশবকেই (পরম বৃক্ষ) প্রণাম 
করা হয়া থাকে ।” গীতার শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে উপদেশ প্রদান 
কালে বলিয়াছিলেন। যথ1»-- 

“যে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ভজায্যহ্ম্‌ |” 

ণ“ষে যে ভাবে আমাকে (ঈশ্বকে ), ভজন! করে, আমি 
(ঈশ্বর) তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” এখানে “মাং, 
অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ রুষ্জ আরও বলিগাছেন 
যে ফলাকাজ্ষী হইয়া! কোন কাধ্যই করিবে না। যথা ততত্রৈব। 


২১৪ তীর্ঘদর্শন | 


“্যৎ করোধি যদশ্নীসি যজ্জুভোঁসি দদাঁসি যৎ। 
যন্তপন্তসি কোস্তের তৎ কুকুঘ্ব মদর্পনং ॥ 


অনেকেই সকামী হইয়া উপাপনা ও দানাদি সৎকার্ধ্য করিয়া 
উদযাপনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য স্মরণ করিয়া তততৎকার্ধ্য ফল 
প্রকঞ্ণে বা শ্রীবিষ্ুতে অর্পণ করিয়। থাকেন সত্য, কিন্তু সেটা 
আস্তরিক নহে, কারণ তাহার! সম্পূর্ণ ফলাকাজ্জী থাকেন, সে 
কারণ তাহাদের প্রকৃত সদ্‌গতি হয় না। 
সগডণ উপাসনায় পত্র পুষ্প ও ফলাদি প্রদাতব্য। শ্রীকৃষঃ 
উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন । যথা, 


দপত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত প্রষচ্ছতি। 
তদদহং তক্ঞাপন্ৃতমস্সীমি প্রফতাত্মনঃ ॥% 


“যে ভক্তি পুরঃসরে আমাকে ( ঈশ্বরকে) পত্র, পুষ্প, ফল, 
ও জল প্রদান করে, তাহ! প্রয়তাত্মার ভক্তির উপহার বলির! 
আমি গ্রহণ করি।” ইহ! কৃম্মপুরাণে উক্ত আছে। যথ1,- 


«পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং সদারাধনকরণাৎ। 
যে! মে দদাতি সততং সদা ভক্তঃ প্রিয়ে! মম ॥” 


“যে ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করতঃ সর্বদা! 
আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিকেই আমার প্রির ভক্ত 
বলিয়। জানিবে ।” 

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ধেখাঁনেই পত্র পুষ্পার্দি ভক্তির সহিত 
প্রদত্ত হইবে, সেই খানেই তিনি তাহ! পাইবেন । যাহার অস্তর- 
শুদ্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্ববক পত্র 
পুষ্পার্দি প্রদ্বান বিধেয়। যখন চিত্বশুদ্ধি হইবে তখন তাহার 
গ্রতিমাদির আবশ্তক হইবে না। ঈশরের অংশাবতার মহাত্মা! 
কপিল আপন মাত! দেবহৃতীকে তত্বোপদেশ দিবার সময়ে 
বলিয়াছিলেন। যথাঃ 
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“অর্চাদাবচ্চচেত্বাবদীশ্বরং মাং শ্বকর্মকৃতৎ। 
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্বভূতেঘ্ববস্থিতং ॥” 
শ্রীম্‌ভাগবতে ৩। ২৯। ২৫ ॥ 


“যে মানব স্বকর্দ্দে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে 
সর্ধভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়, তাবৎকাল প্রতিমাদ 
পূজ1 করিবে।” তবেই দেখা যায় যতদিন ঈশ্বরজ্ঞান 
ন। জন্মে, ততদিন বিষয়াসক্ত মানব প্রতিমাদি পুজ। কাঁরবে % 
পরে প্ররূপ করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হুই- 
বার সম্ভাবন1 ৷ যাহার চিত্তগুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহার প্রতিম। পৃজ। 
নিশ্রয়োজন। ভগবান কপিলদেব তাহার মাতাকে এত দ্বিষস্ধে 
ঝহয়াছিলেন। যথা,--. 


“অহং সর্ষেষু ভূতেষু ভূতাআ্াবস্থিতঃ সদ! । 

তমজ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরুতেহ্চ্চাবিড়ন্বনং ॥ 

যে! মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 

হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাডন্মস্তেব জুহোতি সঃ ॥৮ 
শ্রীমন্ঘভাগবতে ৩। ২৯। ২১২২ ॥ 


“আমি (পরমপুরুষ) সর্বভৃতে ভূতাত্বার স্বরূপ সদা অবস্থিত। 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়। যে মানৰ প্রতিমার ভজন করে 
সেই মানব আমাকে অবজ্ঞ। করিয়। থাকে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর, তাহার সেই প্রতিমা পুজ। বিড়ম্বনা! মাত্র; সে 
নিশ্চয় ভন্মে ঘ্বৃত অর্পণ করে ।” 

চিত্তগুদ্ধি জন্মিলে সাধারণ পত্র পুষ্পাদির আবশ্তাক হয় ন1। 
তৎ্কালের উপাসনার পুষ্প মন্তরূপ। বিষুধর্থে তাহাদের 
জন্ত এইরূপ অষ্টবিধ পুষ্প উক্ত আছে । যথা,-.. 


“অহিংস প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিক্র্িয়নি গ্রহঃ | 
সর্বভূতে দয়া পুষ্পং ক্ষম! পুষ্পং বিশেষতঃ । 


২১৬ তীর্ঘদর্শন। 


শান্তি; পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পং ততৈব চ। 
সত্যমষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্ঞোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ ॥৮% 


“সাধকগণ ঈশ্বর পূজার সময়, অহিংসারূপ ২ম পুষ্প, ইন্দরিক্ 
নিগ্রহরূপ ২য় পুষ্প, সর্ধজীবে দয়ারূপ ৩য় পুষ্প, সর্ধজীবে 
ক্ষমারূপ ৪র্থ পুষ্প, শাস্তিনূপ ৫ম পুষ্প, তপন্তারূপ ৬ পুষ্প, 
ধ্যানরূপ ৭ম পুষ্প, এবং সত্যরূপ ৮ম পুষ্প, প্রদান করিবে। 
এই অষ্টবিধ পুষ্পই জগদীশখ্বরের বিশেষ গ্রীতিকর জানিবে।* 
ইহ! মহানির্বাণতন্ত্রে ৩। ৫২ উক্ত আছে। যথা," 

“গন্ধং দদ্যান্মহীতত্বং পু্পমাকাশমেব চ। 
ধৃূপং দদ্যাদ্বাযুতত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েখ। 
নৈবেদ্যং তোয়তত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥* 

“মানস পূজায় ভূতত্বকে গন্ধরূপে, আকাশকে পুষ্পরূপে, 
বাযুতত্বকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে ও জলতত্বকে নৈবেদ্য 
রূপে কল্পনা! করিয়া পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে ।” তথাচ তত্রেব। 
৫ 1 ১৪৩ স্০৯ ৫১ । 

প্হৃৎপন্মমাসনং দদ্যাৎ সহল্ারচ্যুতামৃতৈঃ । 
পাদ্যং চরণযবোর্দদ্যাৎ মনন্বর্ধ্যং নিবেদয়ে ॥ 
তেনামুতেনাচমনং মানীয়মপি কল্পয়েৎ। 
আকাশতত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েৎ। 
তেজস্তত্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ সুধানুধিম্‌ ॥ 
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বাধুতত্বঞ্চ চামরম্‌। 
নৃত্তসিক্্রিয়কন্্াণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথ। ॥ 

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনে। ভাবসিদ্ধয়ে। 
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদ স্তথ। | 
অমোহকমদস্তঞ্চ অধেষাক্ষোভকে তথা । 
অমাধ্সধ্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২১৭ 


অহিংস! পরমং পুষ্পং পুষ্পমিজ্দ্রিয়নি গ্রহঃ | 

দয়াক্ষমাজানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্। 

ইতি পঞ্চদশৈঃ পৃশ্পৈ-ভাবরূৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ 

স্থধান্থুধিং মাংসশৈলং ভর্জিতং মীনপর্বতম্‌। 

মুদ্রারাশিং সুভক্তপ্চ দ্বৃতাক্তং পায়সং তথ! ॥ 

কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ। 

কামক্রোধৌ বিস্বকৃতৌ বলিং দত্বা জপং চরে ॥৮ 

“মানস পূজাতে, অষ্টদল হৃদয়কমলকে আসন স্বব্ধপ প্রদান 
করিবে। সহন্ত্রার্যুত অন্ত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য 
প্রদান করিবে। মনকে অর্থ্য স্বরূপ নিবেদন করিবে। 
উল্ত সহস্ারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্সানীয় জল 
কল্পনা করিবে। বদন স্বরূপ ক্সাকাশতত্ব সমর্পণ করিবে। 
গন্ধ শ্বরূপ গন্ধতত্ব দিবে। চিত্তকে পুষ্প শ্বরূপ কল্পনা করিরা 
সমর্পণ করিবে । পঞ্চ প্রাণকে ধূপন্বরূপ কল্পন| করিবে । দাপ 
স্থলে তেজস্তত্ব দিবে । নৈবেদ্যস্বরূপ সুধান্থুধি সমর্পণ করিবে । 
অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্ট1 এবং ৰাঘুত্তত্বকে চামর কল্পনা করিয়া 
সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য সমুদায় এবং মনের চাঞ্চল্যকে 
নৃত্য স্বব্ধপ কল্পনা করিবে । আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত 
নান। প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরহঙ্কার, 
রাগশূন্ততা, মদশৃন্ত'তা, মোহশৃন্ভতা, দস্তশুন্যতা, দ্বেষশুন্ত তা, 
ক্ষোভ শৃন্ততা, মাতৎদর্ষযশৃন্ত তা এবং লোভ শুন্যতা, দেবীর চরণে 
সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই দশ প্রকার তাবপুষ্প প্রশস্ত 
বলিয়। কথিত হুইয়! থাকে। ইহার পর অহিংসান্ধপ পবন 
পুষ্প, ইন্ক্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প, ক্ষমারূপ পরম পৃর্প,। এবং 
জ্ঞানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চ মহাপুষ্প প্রদান করিবে। 
এইন্ূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বার! পূজ। করিয়া, পরশেবে 
মনে মনে স্ধার সাগর, মাংসেক্র পর্বত, ভর্জিত মতস্তের 
৯৪ 
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পর্বত, মুদ্রার রাশি, স্ুপন্ক ত্বৃতাক্ত পাঁয়সরাশি, কুলামৃত 
অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ, কুলপুম্প ও পীঠক্ষালন বারি 
দেবীকে প্রদান করিবে। অনস্তর, বিদ্বকারী কাম ও ক্রোধকে 
বলি দিয়, জপ আরম্ভ করিবে ।” 

সগুণ নিগুণ উপাসন। সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় 
বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উপাসনার পদ্ধতি নান! হই- 
লেও সকলের উদ্দেস্ত 'চিত্তশুদ্ধি-লাভ ও তৎসঙ্গে অন্তে পরৰুন্ধে 
বিলীন হওয়1। হিন্দু, মহম্মদীয়, ফ্লিছদি, পারসি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, 
অনার্ধয, শবর, গন্দ ও ভীলার্দি সকলেই আপনাপন পদ্ধতিতে 
উপাসন। করিয়। অস্তে মোক্ষ পাইতে পারে। দক্ষিণদেশে বিষু- 
আলয়ে যে দ্বাদশ আবার (সিদ্ধপুরুষ) দেবত্ব পাইয়। নিত্য পূজ। 
পাইতেছেন, তাহাদের অনেকেই পঞ্চম বর্ণ (অতি নীচজাতি ) 
ছিলেন। তাহার। আপনাপন পদ্ধতি অনুসারে উপানন। করিয়। 
দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ দক্ষিণদেশস্থ ৬৩ জন প্রসিদ্ধ 
শৈব তক্তের অনেকেই পঞ্চম বর্ণোস্ভব হইলেও শিবালয়ে ৰাঙ্গ- 
পের পূজ1 পাইতেছেন। কাল হস্তীর বিবরণে কন্নাপন ব্যাধের 
উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও উক্ত ৬৩ জন ভক্তের অন্ত- 
তম। পাগ্ডার-পুরের তক্তাগ্রগণ্য ভুকারামের নাম কেনা 
বিদ্রিত আছে। তিনি শূদ্র জাতির নীচ্‌ কুলে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং কোনও শান্্রীয় উপদেশ পান নাই ; তথাপি 
কেমন ভক্তিমার্গ-প্রভাবে চিত্রশুদ্ধি লাভ করিয়। অক্ষয় কীত্তি 
রাখিক্ন! গিয়াছেন। মোক্ষ সামগ্রীটী কোন বর্ণের বা কোন সম্প্র- 
দায়ের বা কোন মতের নিজন্ব নহে, ইহাতে সকল মানবেরই 
সমান অধিকার। সুতরাং মত বিরোধ বশতঃ অপরকে দ্বেষ 
কর৷ অথবা অপরকে অধার্িক ভাব কদাচ উচিত নহে। 

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই জান। যায় যে, 
'লোকশিক্ষা দিবার জন্যই পরম ভাগবত রাজ ইন্দ্রঘ্যক্ 


পুরুষোভমক্ষেত্র ] ২১৯): 


অগ্রে শত অশ্বমেধ করিয়া! পরে ৰুন্ধমৃত্তি স্থাপন করত এই 
উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধারণ মানবে অগ্রে কর্মকাণ্ড দ্বার! 
চিত্তশুদ্ধি লাভ কুরিয়! পরে তত্বজ্ঞান লাভ করিবে । বিন! 
কর্মে কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিন্তশুদ্ধি না| হইলেও 
ৰন্দজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। এতদ্বিষয়ে কয়েকটী 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। যথা, গীতা | ৩। ৪। 


ণ্ন কর্শপামনীরস্তারৈক্খ পুরুযোহখ্তে। 
নচ সংন্যদনাদেৰ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি 1» 


“কন্দমাদির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেহই নৈষ্ষর্ম অর্থাৎ জ্ঞান 
উপার্জন করিতে সমর্থ হয়েন না, পরস্ত চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে 
যদি কেহ কেবল মাত্র কর্্মতাগ করিয়া পিদ্ধিলাভ করিতে 
ইচ্ছ। করেন তাহ! হইলে তাহার তাহা! কখনই সিদ্ধ হয় না 1৮ 
তথাচ তটত্রেব। ৩। ৭। 


শনয়তং কুরু কর্থ ত্বং কম্ম জ্যায়ে হাকর্মণঃ ॥% 


“অজ্ঞুন ! যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় তত দিন ভূমি নিয়তই 
কর্ম-রত হইবে, মিথ্যা কর্মত্যাগ অপেক্ষা এইরূপ কন্মকে 
প্রধান বলিয়। জানিবে |” তথা তত্রৈব। ৩। ২০। 


“কর্্মণৈব হি মংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকানয়ঃ ॥৮ 


“অঞ্জন! জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অগ্রে কর্ন করিয়! পরে 
চিত্তগুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।” তথাচ রামগীতা । ৭। 
“আদৌ ন্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ 
কত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানন2 | 
সমাপ্য তৎপূর্বমুপাত্তপাধনঃ 
সমাশ্রয়ে সদ্‌গুরুমাত্সলন্ধয়ে ॥৮ 
প্রথমে স্বন্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত ক্রিক কলাপের অন্ষ্ঠান 
করিয়। চিত্তগুদ্ধি লাত হইলে পর মন্ন্যান গ্রহণ পূর্বক তৎসমস্ত 
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পরিত্যাগ করিবে এবং শমদমাদি সম্পন্ন ইরা আত্মজ্জানের 
জন্ সব্গুরুর মাশ্রয় লইবে |” বামগীভা । ১৭। 
“্যাবচ্ছন্বীরাদিষু মারয়াত্বধী- 
ব্তাবদ্িধেয়ে। বিধিবাদ্দ কম্মণাং | 
নেতীতিবাটকাযরখিলং নিষিধ্য তজ্‌ 
জ্ঞাত্ব। পরাজ্মানমথ ত্যজেত ক্রিয়া | 
“যাবৎ স্থুলদেহাদিতে অবিদ্যাকৃভ মায়াবশতঃ আত্মজ্ঞান 
থাকিবে তাবৎকাল পধ্যস্ত শান্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম কারতে 
হইবে; পরে ইহ1 আত্ম! নয়, ইহ! আত্ম! নয় এইনধপ বিচার 
ছার! স্মন্ত পদার্থকে পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া, তদনস্তুর সমস্ত কন্ম পরিত্যাগ করিবে ।” 
গ্মভ্ভাগবত | ১১। ২০।৯। 
“তাবৎ কর্মাণি কুবর্বীত ন নির্বরবিদ্যেত যাঁবতা। |” 
“যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্য না জন্মে ততদিন কর্মের অনুষ্ঠান 
করিবে ।” তথা, মহানির্বাণতন্ত্রে । ১৪ | ১০৬। 
“মতো ৰছুবিধং কর্ম কথিতং সাধনান্বিতম্। 
প্রবৃত্তয়েহল্লৰোধানাং হুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥৮ 
“পার্বতি ! অজ্ঞ ব্যক্তিদ্রিগের জ্ঞান নাশ হইয়! জ্ঞানের 
উদর হইবে বলিয়াই এই সকল নানাবিধ কর্মের কথ। বর্ণন 
করিলাম।« তব্রৈব। ৮। ২৮৬। 
“অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্রশুদ্ধয়ে । 
নামরূপং ৰনহবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়। ॥৮ 
“পার্বতি ! অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চিত্শুদ্ধি হইবার জন্তই 
কর্মবিধি সকলের উল্লেখ করিয়াছি এবং ততুদ্দেশ্ট সাধন জন্তই 
নানাবিধ নাম ও রূপের কল্পন। করিয়াছি ।» তথা, কুলার্ণবতন্ত্রে। 
“তাবত্তপে। ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনার্দিকং। « 
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবতৃন্বং ন বিন্দতি ॥৮ 
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'যে পর্য্যন্ত জীবের তত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত তপস্তা, 
ব্রত, তীর্ঘযাত্রা, জপ, হোম, দেবার্চনা, বেদ ও অগমশাস্ত্রের 
কথায় প্রবৃত্ত থাকিবে। বস্তৃতঃ তত্বজ্ঞান গন্সিলে আর কিছুরই 
অপেক্ষা! থাকে না 1৮ তথাচ হারীত সংহিতা । 

“উভাভামপি পক্ষাভ্যাং ষথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তখৈব জ্ঞানকর্শমভ]াং প্রাপ্যতে বৃদ্ধ শাশ্বতং ॥৮ 

“পক্ষী যেরূপ উভয় পক্ষের সাহাযো আকাশমার্গে গমন 
করে, জীব ও তজ্মপ কর্ম ও জ্ঞান দ্বার] ৰহ্ধকে লাভ করিবে ।” 

এইরূপ ৰহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ থাকায় স্পষ্টই ৰোধ হইতেছে 
যে, কর্ম সকল কেবল চিত্তশুদ্ধির জনকমাত্র। চিত্তশুদ্ধি লাভ 
হইলেই জীবগণ মুক্তি পাভ করিয়। থাকেন, এজন্য অগ্রে কর্ধ 
কাণ্ডের অধীনে থাকিয়া স্বশ্ববর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ ক্রিয়া-কলা- 
পের অনুষ্টান করিবে। মহাত্স! ইন্দরছ্যন্ন নৃপতি ও প্রকারান্তরে 
এইরূপ উপদেশ দিবার জন্তই অগ্রে অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান 
করিয়া পরে প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথ-মুত্তি স্থাপন করিয়াছেন । 

পরমতত্বানুসন্ধিৎন্থ জ্ঞানিগণে এই মুর্তিকে প্রণবময় ও 
সাধারণ লোকে ইহাকে হক্তপদাদিশুন্ত দ্ারুময় মৃত্তি অব- 
লোকন করিয়া থাকে ; কিন্তু পরোক্ত লোকেরা ইহা! এক 
বারও ভাবিয়! দেখে না যে, রাজ! ইন্দ্রত্য় নৃপতির পুণ্যৰলে 
দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আসিয়া! তাহার শিল্পকার্যের চরমসীম। 
স্বরূপযে মুণ্ডি নির্ধাণ করিয়াছেন, তাহা এরূপ হস্যপদাদি শৃন্ত 
হইল কেন? যে বিশ্বকর্্মার বিশ্বের কোনও একটী সামান্ঠ 
কাধ্যের উপর লক্ষ্য করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, সেই 





* উৎকলখণ্ডের মতানুসারে [ইন্রছাক্স-গ্রতিষ্ঠিত শ্রীগন্নাথদেৰ চতুভুজি, 
কিন্তু অপরাপর পুরাণমতে ও প্রত্যক্ষ দৃষ্ঠে হস্তপদাদি শূন্যই দৃষ্ট হয়। 
আমাদের প্রৰন্ধটাও তদনুসারে লিখিত হইল । পাঠকগণ ইহা! পাঠ করিয়। 
উৎকলখণ্ডের মতের সহিত ইহাঁর বিরোধ উপস্থিত ন| করেন। 
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দেবশিল্লী অতি মনোযোগের সহিত যে কার্য করিয়াছিল, 
তাহ! এরূপ বিকটাকার হইল কেন? তাহারা যদ্দি একবারও 
ইহ! মনে করিয়! ইহার প্রকৃত তন্বান্ুপন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা 
হইলে তাহাদের মঙ্গল সাধন হুইতে পারে, নতুবা আজন্ম 
কানষ্ঠের জগন্নাথ জ্ঞান করিয়! সহঅ্রবার দর্শন করিলেও কোন 
ফললাভ হইতে পারিবে না। ইহ! তত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রণব 
মূত্তি। বিশ্বকর্মা অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া তিনটী প্রণব অর্থাৎ 
তিনটা *ও"”কার লইয়। এই মুন্তি নির্মাণ করিয়াছেন, এই 
জন্যই ইহ। বিশ্বকর্্মার শিল্পের শেষ সীম। বলিয়া কীত্তিত 
হইয়া থাকে ও সেই হেতুই তত্বজ্ঞানিগণ ইহাকে হন্তপদা্দি 
শুন্য সামান্ মুক্তি না দেখিয় প্রণবমৃত্তি দেখিয়া! আনন্দ অনুভব 
করিয়া থাকেন । প্রণবাবলম্বনের যে ফল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র 
গমনে ও শ্লীজগন্নাথদেব দর্শনের ও তদনুবূপ ফল কথিত 
হইয়াছে । তথায় কোনও জাতি-বিচার বা কোনও ব্রতাি 
নিয়মের অনুষ্ঠান নাই, অথচ সকলেই তথায় যাইয়া আত্মাকে 
পবিভ্র ভাবিয়া বিচরণ করেন। তথায় বিধিমন্ত্রের অনুষ্ঠান 
নাই অথচ সেই স্থান পবিত্রৰপে মকলের গ্রাহা ; সুতরাং, 
প্রণবালম্বনে ষে সকল ফল হইয়। থাকে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে 
ও তাহাই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীজগন্লাথদেব যে প্রণবরূপী 
পরমাত্মা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মানব প্রণবরূপী শ্রীজগন্পাথদেবকে 
দর্শন করিয়! পুনর্জন্ম লাভ করিবে না অর্থাৎ মুক্ত হইবে, 


* অনুলোম বিলোমে বাম ও দক্ষিণপার্থে ২টা ও'কার এবং তদুর্ছে 
বিপরীতভ।বে ১টি ওকার; এইরূপে ওটা ও'ক।র যোগে শ্রীস্রীজগন্ন থমুস্তি 
নির্দিত হইয়াছে; এজন্তই ইহার হস্তপদ্রাদি কিছুই নাই। পাঁঠকগণ 
তিনটা ও'কার বিপর্য্স্তভাবে লিখিয়! মিলইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। 
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শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে; কিন্ত ইহার পরেই উল্লেখ 
আছে যে, যদি জীব পুনর্বার সংসারে লিপ্ত না হয় তবেই মুক্ত 
হইবে । যথা? 
“জগন্নাথমুখং দৃষ্টা! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। 
ংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে ॥% 

*প্রাণিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ দর্শন করিয়া যদি আর 
সংসারে লিপ্ত না হন, তাহ হুউলে তাহাকে আর পুনর্ধার 
সংসারে আসিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়৷ পরমাত্মায় 
লীন হন ।” 

যতক্ষণ শরীব্ে মমতা ও কামন! থাকিবে, ততক্ষণ শত শত 
বার শ্রীগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিলেও তাহার মুক্তি 5ইবে না। 
মমতা ও কামনা সংসার প্রাপ্তির প্রধান কারণ বণিয়! শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট আছে। ভারত ঘুদ্ধাবসানে ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃরাজ্যে 
পুনঃস্থাপিত হইয়। শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীম্মের নিকট 
বিস্তৃত রূপে রাজধর্ম, আপদ্ধন্ম এবং মোক্ষধর্ম শ্রবণ করিয়াও 
অহঙ্কারের বশীভূত ছিলেন । পরে নাঁনা বিলাপ করতঃ রাজ্যত্যাগ 
করিয়া! বনে যাইতে উদ্যত ভইলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজের প্রকত 
অবস্থা হৃদঙ্গম করিয়। মমতা ও কামন। পরিহার জন্ত যে তত্বোপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য বিবেচনার 
এস্থলে উদ্ধংত করিলাম । শ্রীকুষ্ণ প্রথমে শারারিক ও মানসিক 
ব্যাধির স্বরূপ ব্যখ্যা! করিয়! মনের সহায়ে অহংকারকে পরাজয় 
পূর্বক শোক পরিত্যাগানস্তর সুস্থচিত্ত হইতে উপদেশ দিয়! 
কহিলেন) “৫ ধর্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়! সিদ্ধি 
লাভ কর কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পরাজয় 
করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিন সন্দেহ | যহারা রাজ্যাদিবিষন়্ 
সঙ্গুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা 
করে, তাহাদিগের ধর্ম ও সুখ তোমার শক্রগণ লাত করুক। 
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মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্মমতা ৰন্ধলাভের কারণ বলিয়া 
নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধধন্মীবলম্বী মমত। ও নির্মমতা 
লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্বক পর- 
স্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
আন্তিত্বের অবিনশ্বরত। নিৰন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর 
বলিয়! বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহ নাশ করিলেও তাহাকে 
হিংস। পাপে লিপ্ত হইতে হয় ন1$ যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম সংব- 
লিত সমুদায় জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা! পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, তাহাকে কখনই সংসারপাপে ৰদ্ধ হইতে হয় 
না। আর যেব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বার জীবিকা নির্বাহ 
করিয়! বিষয়বাসন। পরিত্যাগ করিতে না পাবে, তাঁগাকে নিশ্চ- 
যই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
সমুদায় মায়াময় বলিয়। নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ষে 
ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই সংপার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। কামপর- 
তন্ত্র মুড ব্যক্তির কদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে না। 
কামনা মন হইতে সমুত্পন্ধ হয়, উহ! সমুদায় প্রবৃত্তির মূল 
কারণ। যে সমুদ্ায় মহাত্সাৰহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে 
অধর্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ফললাভের বাসনা মহকারে দান, 
বেদাধ্যয়ন, তপস্তা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগ- 
মার্ আশ্রয় না৷ করেন, তাহাবাই এককালে কামনাকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও নোক্ষের ৰাজ- 
স্বরূপ, সন্দেহ নাই |» 

শ্রীকৃষ্ণ মমতা শুন্য হইয়া কার্য করিতে উপদেশ দিয়া- 
ছেন। যাহাপ। নিম্মম হইয়। কর্মমযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করিয়া হুদিস্থ শ্রীক্গন্নাথ সন্দমশন করে এবং পুনরায় সংসার 
মায়ার আবদ্ধ ন| হয়, 'তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়! থাকে, 
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অন্যথ| নহে । শ্রীপ্ররুষোত্তমে যাইতে হইলে পথিমধ্যে নান! 
বিন্ন বিপত্তি অতিক্রম করিম এবং তৎপরে তথাগ্ন উপস্থিত হইয়! 
গ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে হম । ইহাতে সাধককে জ্ঞাত কর! হই- 
তেছে যে, গ্রমে তত্বজ্ঞানের বি্স্বরূপ সংসারমায়! উত্তীর্ণ হইয়। 
পরে হৃদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করিতে সকলেই যত্ববান্‌ হইবে ) 
পরস্ত তাহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া পুনরায় সংসার মারায় লিপ্ত 
হইবে ন1। কর্ম করিতে হইলে নিলিশগ্তভাবে করিবে । নিলিপ্ত 
ভাবে কর্ম করা যাইতে পারে, তাভার উদাহরণ পুরাতন ইতি- 
হাঁসে বিরল নহে । রাজধি জনকের কথা অনেকেই অবগত 
আছেন। তিনি রাজকার্ধ্য পর্যযালোচন। করিতেন, অথচ যেরূপে 
তৎফলে লিপ্ত থাকিতেন না, তাহ! শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। ইহার বিস্তান্রিত বিবরণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ১৫শ 
অধ্যায় হইতে দ্রষ্টব্য । গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধ.ত করিলাম না। 

অতএব পুর্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণানুনারে স্পষ্টই জান। য়ায় যে, 
যতদিন চিত্ত চাঞ্চলা থাফিবে, যতদিন নিষ্কাম কন্ধম করিতে 
অভ্যন্ত না হইবে, ধতর্দিন মন আত্মবশে না আসির। আত্মচিস্ত! 
করিতে না পারিবে, তাবৎ কোনরূপ শ্রেয়ঃসাধন হইবে ন1। 
এই বিশ্বরক্ষাও ধাহার লীলাস্থল, তিনি সর্ধ বস্ততেই সদ বিরাজ- 
মান, তিনি জলে, স্থলে শুন্ত দেশে, সর্বত্র, সর্বভূতে ব্যক্তাব্যক্তরূপে 
বিদ্যমান আছেন। বাস্তবিকই সমুদ্বার শান্ত্রেই তিনি 'নিহিতং 
গুহায়াংও'হদি স্থিতংবলিয়। কথিত হইয়াছেন। শ্রীক্ষপন্লাথ যেন 
কোন ৰহুদ্বারাবশিষ্ট দেবাগারে আৰদ্ধ থাকিয়1, চাক্ষুষ প্রতাক্ষের 
অভাবে বিরাজ করিতেছেন । যে নামেই তিনি আহত হউন 
না কেন; ভক্ত যদি চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইক্স| লিক্ষাঁমভশবে অক- 
পট হৃদয়ে তাহাকে আহ্বান করিতে থকে, তবে ভিনি তাহ! 
শ্রক্ণ করিয়া ততুত্তর প্রদান করিবেন এবং তদ্দখ্ডেই আগারের 
দ্বার উদবাটিত হইবে। তখন ভক্ত তম্মধো গ্রধেশ করিস তাহাকে 
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অস্তর-দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিতে পারিবে । তখন সেই সর্বব্যাপী 
অসীম ৰদ্ধের সহিত হৃদিস্থ জগন্নাথের সংযোগ স্থাপন করিতে 
পারিলে, সত্যজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সমস্তই ৰক্ষময় রলিয়া প্রতীত 
হইবে। ইহাকফেই সার্ধজনিক আত্মভাঁব বলিয়। থাকে এবং 
তাহাই প্রণবরূপী জগন্নাথ দর্শনের ফল। তখন মমতাতিমান 
বা জাত্যভিমান থাকিবে না । এমন কি সর্ধপ্রকার অভিমান 
মন হইতে বিদুরিত হইবে। স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতে 
আত্মোৎসর্গ করিবে, পরোপকাররূপ দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিবে। 
সামান্ত ঘটাকাশ যদ্রপ মহাকাশে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুষ্টিবিন্দু 
যেমন সাগরনীরে বিলীন হইয়া থাকে, জলবুদ্বুদ্‌ যেমন জলেই 
মিলিত হয়, কাষ্্ীদি যেমন অগ্নি সংযোগে অগ্নিময় হয়, তদন্থুরূপ 
ভক্ত সতত যোগনিরত চিত্তে জগন্নাথকে ভাবিতে ভাবিতে 
জগক্নাথময় হয়েন। তখন তাহার কাম্যাকামা কিছুই থাকে না 
অর্থাৎ যাহ! করেন তৎসমস্তই নিম্পৃহ হইয়! করেন। ছান্দোগ্য 
উপনিষাদে ২৫1 ২। কথিত আছে “এষ এবং পশ্ঠন্নেবং মন্বান 
এবং বিজানন্লাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, 
ভবতীতি ।” 

“যে ব্যক্তি ইহ! (পরমা স্ব! অর্থাৎ হৃদিস্থ জগন্নাথ ) দেখিয়া, 
ইত1 ভাবিয়া, ইহ! জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়া- 
শীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সেই ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী হয় ।” ইহাই জ্ঞানমার্গের চরম, ইহাই 
আত্মরতি। ইহাই আমাদের একাস্ত প্রার্থনীয় ও মঙ্গলকর। এই 
আত্মরতির পরাকাষ্ঠা “মহা প্রসাদ' তক্ষণে প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
সেই ভাবটা আমরণ থাকা আবশ্রাক, তবে মোক্ষের সম্ভাবন।। 
তজ্জন্তই শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। 

“জগন্বাথমুখং দৃষ্। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে | 
ংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্ধদি ন লিপ্যতে ॥* 
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অতএব এক্ষণে ম্প্ই বোধ হইতেছে যে, শ্রীক্সগন্নাথের 
দারুময় মুর্তি অবলোকন করিলেই মুক্তি হইবে না; পরস্ত ধাহার! 
ধতচিত্তে বিশ্বকন্্মার অদ্ভুত শিল্পকৌশল পূর্ণ প্রণবরূপ 
অবলোকন করিবেন তাহারাই বৈরাগ্য লাভ করিয়। মুক্ত 
হইবেন। 
পুরীমধ্যে জাতি বিচার নাই এখানে কি ভদ্র কি ইতর, 
কি ৰাক্ষণ, কি শূদ্র (চতুবর্ণ) সললেই একত্রে বসিয়া! মহা- 
প্রসাদ ভক্ষণ করিয়। থাকে*। শূদ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত ন! 
হইয়াই অবলীলাক্রমে থা্গণের মুখমধ্যে নিজের উচ্ছিষ্টার 
প্রদান করে, ৰ্বাঙ্গণও কোন দ্বিরুক্কি না করিয়। তাহা গ্রহণ 
করেন। অদ্যাবধি এস্কানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও 
কয়জন ইহার মূলান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন? মহাপ্রসাদ ভক্ষণে 
কোনও দোষ নাই ইহ! শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়াই সকলে 
এইম্থানে আপিয়! এরূপ ব্যবহার করিয়! থাকেন, কিন্তু কয়জন 
শান্ত্বাক্যের সেই নিগুঢ় তত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? 
জাতিভেদ, কর্মকাণ্ডের পরিপোষক, প্রকৃত তত্বজ্ঞান হইলে 
আর তাহা স্থান পায় ন।। যতদিন ন! তত্বজ্ঞান উদিত হয় 
ততদিন আমি, তুমি, আমি ৰ্বাহ্ষণ, তুমি শৃদ্র ইত্যাদি বোধ 
থাকে; কিন্তু তত্বজ্ঞান উদ্দিত হইলে সকলই এক বলিয়া 
ৰোধ হয়ঃ অতএব তথায় আর জাতিভেদ কিরূপে স্থান পাইতে 
পারে। ওকার স্বরূপ দাক্ময় ৰন্ধমৃত্তির অবলোক্চনে বাহার 
'ৰ্বদ্গজ্ঞান লাঁভ হয় তাহার আর জাঁতিভেদ কোথায়? এজন্যই 
পুরীমধ্যে জাতিভেদ নাই জাতিভেদ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ 
দুষ্ট হইয়! থাকে। 





*এক্ষণে, পঞ্চম বর্ণের দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না ইহা 
আদ্মরা ১৬৪ পৃঃ বলিয়াছি। পূর্ববকালে ইহারও ধিচার ছিল না। উৎকল 
। তক জগন্নাথ সেবক বিশ্বাবহ্থই তাহার শ্রঙ্কাণ। | 
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স্বরূপতত্ব জন্মিলে কেহই অপবিত্র ব। বিখিনিষেধের বাধ্য 
থাকে না, এজন্তই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রসাদ ভোজনের 
নিয়ম প্রচলিত আছে) ইহা ষে কেবল বুঙ্গভ্তানের পরিচারক 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভাগবতে উক্ত আছে। 

“নৈস্ত্ৈ গুণো পথি বিচরতাং কো! বিধিঃ কো নিষেধ ॥৮ 

“বাহার তত্বজ্ঞান লাভ করিয়। ত্রিগুণাতীত পথের পথিক 
হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি ব1 নিষেধ 
কার্যকর হয় না 1” জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র। ৫৭ । 

“তাববর্ণং কুলং সব্বং যাবদ্জ্ঞানং ন জায়তে। 
ৰন্ষজ্ঞানং পদং জ্ঞাত সর্বববর্ণবিবর্জিতঃ ॥*১ 
প্যাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবের জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল 
পর্যাস্ত, ৰাহ্মণাদি জাতির বিচার থাকে ; ফলতঃ ৰক্গজ্ঞান সমু- 
দিত হইলে সর্ববর্ণবিবর্জিত হইতে হয়।” কুলার্ণবতন্ত্। 
“পরে ৰক্ষণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈনিয়মৈরলম্। 
তালবুস্তেন কিং কাধ্যং লন্ধে মলয়মারুতে ॥” 

“য়েরূুপ ধলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিলে আর তালবুস্তের 
আবস্ঠক হয় লা, সেইরূপ ৰুন্ধজ্ঞান লাত হইলে পর আর কোন 
শাস্ত্রোক্ত নিয়মের প্রয়োজন হয় ন11” গীতা | ৪। ৩৭। 

“যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রির্ন্মনাৎ কুরুতে ইর্জুন । 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্খাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা 1” 

“মজ্জুন ! যেরূপ প্রদীপ্ত বহি সমস্ত কাষ্ঠাদিকে ভন্ম- 
সাঁখ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ ৰুদ্গজ্ঞান, সমন্ত কর্মুকে বিনষ্ট 
করিয়া থাকে ।* তথ! উত্তর গীতা । ১। ২২। 

“জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্ত কতকৃত্যন্ত যোগিনঃ | 
ন চান্তি কিঞিৎ কর্তব্যমস্তি চেন্নন তত্বৰিৎ ॥* 

“জ্ঞানামৃত পানে স্ৃতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান- 

সাক্ষাৎকারী যোগীর বিখি ও নিষেধ নাই। যদি কেছ অভিনিবেশ 


পুরুষোত্তমক্ষেত্র ২২৭৯ 


পূর্ব্বক বিধি নিষেধাঁদির বশবর্তী হইয়! কর্মানুষ্ঠান করেন তবে 
তিনি নিশ্চয়ই তত্ববিৎ নহেন ।৮ 

এক্ষণে, গ্ুরুষোত্বম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাঁৎপধ্য ব্যাখ্যাত 
হইতেছে । শ্ান্সীদিতে শরীরকে পুরী ও ক্ষেত্র বলিয়া কথিত 
হইয়াছে এবং জীবাত্মাকে পুরুষ ও পরমাজ্মাকে পুরুষোত্তম 
বল! তইয়াছে। যথা, প্রশ্নোপনিষদি । ৬। ২। 

“ইহৈবাস্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষে! মৃন্মিন্্রেতোঃ ষোড়শ 
কলাঃ প্রভবস্তীতি |” 

“হে ভারদ্বাজ ! এই পুরু অর্থাৎ প্ুরীরূপ শরীর মধ্যে তিনি 
শয়ন করিয়! আছেন বলিয়াই তাহাকে পুরুষ কহে । তাহাতেই 
এই সমস্ত ষোড়শকল৷ প্রাণাদি উৎপন্ন হয় ॥”যথা, গীতা 1১৩১ 

“ইদ্দং শরীরং কৌন্তেয় ! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ॥৮ 

“অঞ্জন ! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়! জানিবে ॥” 
শঙ্করবিজয়ে ১৩ অধ্যায়ে । 

“পুরুসংক্ঞে শরীরেহস্মিন্‌ শয়নাৎ পুরুষো ভরিঃ । 
শকারোহস্ত যকারোহয়ং ব্যত্যয়েন প্রযুজ্যতে ॥৮ 

"পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ এই শরীরে শয়ন করিয়া থাকেন 
বলিয়াই আত্মা পুরুশ বলিয়! বিখ্যাত আছেন । এই পুরুষ শব্ধ 
কখনও তালব্যশান্ত কখন বা মূর্ধন্তষাস্ত করিয়া পঠিত হুইয়! 
থাকে ॥2 তথাচ গীতা | ১৩। ২২। 

“উপদ্রষ্টানুমস্ত। চ ভর্ভী। ভোক্তা মহেশ্বরং | 
পরমাত্মেতি চাপুযক্কে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥৮ 

“পুরুষ এই দেহে বিদ্যমান থাকিলেও সর্বদা তিনি স্বতন্তর- 
ভাবে আছেন। কারণ, তিনি উপক্্রষ্টী অন্ুমন্তা, ভোক্ত! এবং 
শ্রতিতে পরমাত্মা বলিয়। ব্যাখ্যাত হুইয়াছেন*% । 


ঈমান শঙ্করাচাধ্য আত্ম! ও দেহের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্ত অপ. 
রোক্ষাণুভৃতিতে যাহ! বলিয়াছেন তাহ! এস্থলে উদ্ধত করা হইল। 


১&, 


২৩০ তীর্ঘদর্শন | 


অতএব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা পুরী বলিলে পর শরীরকে 
লক্ষ্য লইয়। থাকে, এলজন্ত জীব-দেহকেই লক্ষ্য করিয়া এই 


ছা 


সী পি ইসস তাত 


“অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ। 
স্থুলস্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্দেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
অহং ভ্রষ্ট তয়] সিদ্ধো দেহী দৃশ্যতয়। স্থিতঃ | 
মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্‌ 
অহং বিকারহীনস্ত দেহে! নিত্যং বিকারবান্‌। 
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথ স্তাদেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
ষম্মাৎ পরমিতি শ্রুত্ব। তথ। পুরুষলক্ষণম্‌ । 
বিনিরীতং বিষুট়েন কথং স্তাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
সর্ববং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে 
অপৃুযচ্যতে যতঃ শ্রত্বা কথং স্তাদদেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেইপিচ । 
অনস্তমলসংশ্লিষ্ট: কথং স্তাদেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
তত্রেব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ | 
জড়ঃ পরপ্রকান্ঠোহসৌ কথং স্তাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥” ৩১---৩৭1 


“আত্মা অহংশব্দে বিখ্যাত থাকিয়া এক ভাবে অবস্থিত আছেন আর দেহ 
স্থলরূপে নানাবিধ, অতএব উক্ত দেহ কিন্ধূপে আত্মা হইতে পানে । অহং 
্রপ্ঠ। ও দেহ দৃশ্য পদ্দার্থ, আর সাধারণত ইহা! আমার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়। 
খ।কে; অতএব দেহ কিরূপে আত্ম! হইতে পারে । অহ্‌ং বিকারশূন্য ও দেহ 
বিকারবিশিষ্ট ইহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে 
আত্ম হইতে পারে। সকল পদর্থের পর বলিয়াই আত্ম।কে পুরুষ বলিয়। 
থাকে, অতএব মুটুগণ কিরূপে দেহকে আত্মা বলিয়। নির্দেশ করে । যখন, 
সমস্ত জড় পদার্থই পুরুষ-সংযুক্ত হইলে পর তবে উপাধিবুদ্ধিতে পুরুষ 

ংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্ম! কিরূপে দেহ হইতে পারে । বৃহদারণ্যকোপ- 
নিষদে পুরুষকে নির্লিপ্ত বলিয়া কথিত আছে, অতএব অনভ্তষল-সংযুক্ত 
দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে । যখন উপনিষদ্ধে পুরুষকে স্বয়ং প্রকাশ 
জ্যোতিংম্বরাপ বলিয়। উল্লেথ করে, তখন পরপ্রকাশ্ঠ জড় দেহকে কিরূপে 
আ.স্বা বলিতে পারি।” 


পুরুযোতমক্ষেত্র | ২৩১ 


স্কানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে । জীব গর্ভযাতনাদি নানা- 
বিধ ছুঃখ ভোগ করত এই ভবসাগরমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া 
যাদ প্রণবন্ধপ &$ভল। অবলঘ্ন করিতে পারে, তবেই ভবপাগর 
পারে যাইয়। পুরুষোত্তম সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে । মহা- 
রাজ ইন্দ্রহ্যয় ও এই উপদেশ দিবার জন্য মকর-নক্রাদি সম্থুলে 
ভীষণ সাগর তীরেই প্রণবন্ধপী পুরুষোত্বম মূর্তি স্থাপন করি- 
য়াছেন ; স্থতরাং এইরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধুদর্শন জন্ত অত্র 
সমাগত ব্যক্তিগণের প্রণবালম্বনের ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং পুরাণে ও এই উদ্দেশেই লিখিত হহয়াছে যে, 
“জগন্নাথমুখং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥% 

আঠারো নালা পার হইয়! ধবজ। দশনীর যে বিধি আছে 
তাভাতে প্রকাশ করিতেছে যে, কর্থ কাণ্ডে নান! বিদ্ন বিপত্তি 
আপিয়। উপস্থিত হয়, ষে ব্যক্তি তাহা সংযত চিত্তে উত্তীর্ণ হহতে 
পারে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহার বিবেক উপস্থিত হয়, সেই আত্মস্থ 
জগন্নাথ সন্দর্শনের অধিকারী । 

পুরীমধ্যে শ্রীবিমল। দেবী বিবাজ করিতেছেন ইহ! আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। প্রবাদ এই বিমলাদেবী প্রসন্ন না হইলে 
কেহ শ্রীজগণ্নাথদেবের মুদ্তি দেখিতে পান না, এক্ন্ত যাত্রিগণ 
অগ্রেই বিমলাদেবীর পৃজাদি করিয়া পরে শ্রীজগন্জাথ দর্শন করিয়া 
থাকে। ইনার তাত্পর্ধয এই ষে প্রণবাবলম্বন জন্ত যোগাভ্যাসের 
প্রয়োজন হুইলে প্রাণায়াম দ্বার! অগ্র্রে মৃন্স্থিতা কুলকুগুলিনীকে 
জাগরিত করিতে হয়, পরে তিনি জাগ্রত হইলে জীবের আজ্ঞা- 
পুরে গতি হয়, নচেৎ কিছুতেই হয় ন$ অতএব বিমলাদেবীও 
কুলকুগুলিনী স্বরূপ শ্রক্ষেত্রের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । 

সর্বত্রই শ্রীলক্্মী ও নারায়ণ একত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু এই 
স্থাতন শ্রীলক্্ীদেবীর শ্রামন্দিরে অবস্থিতি নাই, ইহার তাৎ্পধ্য 
এই যে, প্রণবাবলম্বী সাধকের খ্রশ্ব্ষ্যের প্রতি কদাপি আসাক্তি 


২৩২ তীর্ঘদর্শন। 


থাকে না, এজন্য তত্প্রাপ্য ৰন্ধও প্রশ্থর্য্যাধিষ্টাত্রীর সহিত 
মিলিত হন ন।। 

শ্রীক্ষেত্রে অক্ষয়বট থাকিয়৷ তগবানের বিরধটমূত্তি প্রকাশ 
করিয়। দিতেছে । বটবৃক্ষে ধেরূপ ৰহুফল হয় ও তন্মধ্যে নানা- 
বিধ কীট জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রতিলোমকূপে 
এক একটা ৰন্ধাণ্ড ও তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রাণী সকণ 
অবস্থিত কারতেছে। এতদবলম্বী আত্মা নিরস্তর কারণ জলে 
প্রস্তপ্ত থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আকালিক প্রলয়োপ- 
লক্ষে গ্রালয়-সলিলে ভাসমান মার্কগেয় কর্তৃক মাতে সমস্ত 
ৰদ্দাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। 

পুরীর নিকটে স্বর্গদ্বার, মার্কগেয় সবোবর, বি ও 
শ্বেতগঙ্গাদি ঘে সমস্ত তীর্থ আছে তাহাতে নানাবিধ কম্ম 
করিতে হয়। ইহ1দ্বারা ও এই উপদেশ পাওয়া বায় ষে 
অগ্রে নানাবিধ কর্ম করিয়া! পরে চিত্রগুদ্ধি হইলে প্রণবরূগী 
পরৰ্দ্দের সাক্ষাৎ লাভ হইয়। থাকে । 

এক্ষণে রথধাত্রা ও দ্োলযাত্র। প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
লিখিত হইতেছে। 

“দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুস্যদনম্‌ | 
রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৮ 

যে মানব পোলার উপর শ্রীগোবিন্দকে, মঞ্চোপরি শ্রীমধু- 
হুদনকে ও রথোপরি শ্রীবামনকে দর্শন করিবে তাহার আর 
পুনর্জন্ম হইবে না। এই বচন দ্বারাও তত্বজ্ঞানের উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে । “দোলায়াং দোলগোবিন্দং* এই বাক্য দ্বারা, 

ংশয় রজ্ছুতে আৰদ্ধ আমাদিগের চিত্র্দোলায় সেই পরম 

পুরুষকে শ্বাপন করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 
গোবিন্দ শব্দে শাস্্রাদিতে যেরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহ 
নিষ়্ে লিখিত হইতেছে । গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ। যদ্বা, গোভি- 
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াণীভির্ষেদাপ্তবাক্যৈবিদ্যাতে যোইসৌ বিদস্তি যং পুরুষং তত্বন্ঞা 
ইতি বা। যথা, মহাভারতে । 
“শীশ্বতজ্রাদনস্তশ্চ গোবিন্দে! বেদনাৎ গবাঁম্‌ ॥৮ 
বিষুপুরাণে । 
“গোভিরেব যতো বেদ্যে। গোবিনাঃ সমুদদান্ধতঃ ॥» 
তথা গৌতমীয়তন্ত্রে। ২ অধ্যায়ে । 
“গোশবেন জ্ঞানমুক্তিং তেন বিন্দেত তত্প্রভূম্‌। 
গোশবাৎ বেদ হত্যাক্তন্তে নর! লভতে বিভূম্‌ ॥৮ 

এই সকল শাস্ত্র বচনে গোবিন্দ শবে পরমপুরুষই উক্ত 
হইয়াছে; অতএব যদি কোনও মনাব সর্বদ| নানা বিষয়াদি 
ভাবনায় চঞ্চল চিত্তরূপ দোলায় তত্বজ্ঞান সাহায্যে গোবিদ্দকে 
(পরমপুরুষকে ) একবার স্কাপন করিয়া জ্ঞানচস্ষু দ্বার! সন্দর্শন 
করিতে সমর্থ হয় এবং তৎপরে আর সংসারে লিপ্ত না হয়, 
তাহ! হইলে তাহাকে আর পুনজ্জন্ম লাঁভ করিতে হয় না, 
অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয় । 

“মঞ্চস্থং মধুন্দনম্।» এই বাক্য দ্বারা এইক্ধপ উপদেশ 
পাওয়া যায় যে, মাবগণ স্বীয় হদয়মঞ্চে সেই পরমপুরুষকে রক্ষা 
করিয়াই দর্শন করিবে। ৰন্ধবৈবর্তে শ্রারুষঞ্চ জন্মধণ্ডে ১১ 
অধ্যায়ে মধুহ্দন শবে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা, 

“নুদনং মধুদৈত্ান্ত ষন্মাৎ স মধুস্থদ্বনঃ | 
ইতি সন্তে। বদস্তীশং বেদৈভিন্নার্থমীপ্সি তম্‌ ॥ 
মধু রলীবঞ্চ মাধবীকে কৃতকর্মমগুভাগ্ুভে। 
ভক্তানাং কর্দণাঞ্চেব হৃদনে! মধুন্দনঃ ॥ 
পরিণামাশ্ুভং কম ত্রাস্তানাং মধুরং মধু । 
করোতি হুদদনং যো হি স এব মধুস্ুদ্নঃ ॥৮ 

মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ছিলেন বলির! পুরাণে 
ভগবান্‌কে মধুসথদন কছে। কিন্ত, বেদে ইহার প্রক্কৃত অর্থ এই- 
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রূপ উক্ত আছে যে, মধু শব্দে গশুভাশুভ কর্ম বুঝায়; তাহার 
কারণ এই যে, কর্ম-সমন্ত পরিণামে অশ্তভ হইলেও ভ্রান্তগণের 
নিকট আপাতত মধুর বলিয়া জ্ঞাত হইয়। থকে । অতএব 
স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে, পুরাণে শুভ ও অশ্ডভ কর্মকে এই- 
রূপ অসুর বলিয়। কীর্তন করা হইয়াছে । এই শুভ ও অশুভ 
কর্্মকে যিনি নাশ করেন অর্থাৎ যে পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হুই- 
লেই সমস্ত কর্ম দূরীভূত হুইয়! যায় তিনিই ষথার্থতঃ মধুস্থদন 
নামে বিখ্যাত। অতএব, তত্বজ্ঞানের সাহায্যে হদয়মঞ্জেপরি 
সেই পরমপুরুষকে অবস্থান করাইয়। প্রেনবারি দ্বারা অভিষিক্ত 
করাইতে পারিলেই জীরের আর পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। পরন্ত, যাহার! পুনর্ধার সংসারে লিপু হয় তাহাদের ভাগ্যে 
উক্ত বিমলানন্দ কোনরূপেই সংঘটিত হুয় ন। 


প্রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।» 


এই বাক্য দ্বার! যেরূপ বাহ্দৃষ্টিতে শ্রীজগন্ধাথদেবকে রথের 
উপর দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তন্তরপ অন্ত্দিষ্টিতে 
দেহরথে সেই পরমাজআ্মীকে আরোহণ করাইবার জন্য উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । বামন শবে ভ্রিলোকব্যাপী পরমাক্মাকেই 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে। বলিকে ছলনা করিবার জগ্ত বিষণ বামন 
রূপে অবতীর্ণ হুইয়1 ত্রিপাদক্রমণে সমন্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়! পুরাণে যে বর্ণনা আছে । তাহা১-- 


পত্রিপাদৃপ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্তেহাভবৎ পুনঃ । 
ততে। বিঘঙব্যক্রামৎ শাসনানসনে অভি ॥৮ 


এই মন্ত্রের ছায়া মাত্র। ৰক্ষপুরাণেও কথিত আছে। 


' ”এতজ্জগন্রয়ং ক্রাস্তং বামনেনেহ তৃশ্ততে । 
তল্মাৎ সর্বৈঃ স্থৃতো| বিষ্ণুবিষধাতুঃ প্রবেশনে ॥৮ 
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“ভগবান্‌ বামনমূর্তি দ্বার এই' ত্রিজগৎ আক্রমণ করিয়! 
রহিয়াছেন বলিয়া এবং বিষধাতুরও প্রবেশ অর্থ, এজন্য তিনি 
বিষুণ বলির! বিখ্যাত হইয়। থাকেন ।+ 

এই সমস্ত বাক্য দ্বারা জান! যায় যে পরমপুরুষই বামন 
নামে খ্যাত হইয়। থাকেন। আর শাস্ত্রে শরীরকেও রথ বল 
হুইয়াছে। যথা, কঠোপনিষদি। ৩। ৩--৬। 

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বৃদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ 
ইন্জ্রয়াণি হয়ান্তানুধিষমাংস্তেযু গোচরান্‌। 
আত্তেক্রিয়মনোবুক্তং ভোক্তেত্যাহর্ম নীষিণঃ ॥ 
যন্তৃবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনল সদ । 
তন্তেত্ররিরাণাবশ্তানি ছষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ 

যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনস৷ সদ1। 
তন্ডেক্জিয়াণি বশ্তানি সদ্শ্বা হইব সারথেঃ ॥% 

“শরীররূপ রথের, আত্মাকে রথী, ৰুদ্ধিকে সারথি, ইন্ত্রিয়- 
গণকে অশ্ব এবং মনকে প্রগ্রহ বপিয়! জানিবে। যেরূপ ছুষ্ট 
অশ্ব সকল সারথির বশীভূত হয় না, তন্ত্রপ যে ব্যক্তি অধুক্ত 
মন দ্বার। অবিজ্ঞানবান্‌ অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানে নিশ্চে্ট থাকে 
নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রির সকল ও বশীভূত হয় না) পক্ষান্তরে, ষে 
ব্যক্তি যুক্ত মন দ্বার বিজ্ঞানবান্‌ হয়, তাহার ইন্ত্রির সকল 
সারথির সমীপে উত্তম অশ্বের স্তায় বশীভূত হুয়।” 

অতএব স্পষ্টই বুধা যাইতেছে যে, যে বাক্তি সেই পরমা- 
আআকে দেহরূপ রথে আর দর্শন করিয়। পুনর্ধার সংসারে লিপ্ত 
না হন তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন1। 

এক্ষণে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি শরীর 
রথে আত্মাকে দর্শন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হয়, তবে সর্বদাই 
রথাক্বচ শ্রীগন্লাথদেবকে দর্শন করিবে, এইরূপ না৷ কহিয়া, কি 
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জন্য আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়! তিথিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। 
আত্ম! সব্বদাই শরীরারূঢ আছেন এজন্ত এরপ দৃষ্টাত্ত কিরূপ 
সম্ভবপর হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস 
মিথুন রাশি, এজন্ত উহ! মিথুন নামে খ্যাত। ভ্রাবিড়ীরা উহাকে 
স্পষ্টতই মিথুন কহিয়া! থাকে । মানবদেহ শ্ত্রীপুরুষাত্মক মিথুন 
হইতে উৎপন্ন হয় স্থতরাং আধাঢ় মাসের উল্লেখ করিয়। এ 
নিগুঢ় তত্বই নিরূপিত হইয়াছে । আর দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখ 
দ্বারা ইহ! ব্যক্ত করিতেছে যে, মিথুনঘটিত ছুইটী জীবের মিলনে 
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগেই দেহরূপ রথের উৎপত্তি হয়। 
অতএব, আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ার উল্লেখ করিয়া অহি নিগুঢ় 
ভাবে অধ্যাত্ম তত্ব ব্যাখ্যাত হহয়াছে। 

শ্রীজগন্নীথদেবের গুপ্ডিচ৷ ভবনে অষ্টাহ গমন ও তাহার পর 
তথ! হইতে পুনরাবৃত্তি কেন হয় তাহার তাৎপর্য এই যে, 
অষ্টাহ শবে অষ্টাঙ্গ যোগ । সাধক ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে 
অতিক্রম করিয়! গুঙিচায় অর্থাৎ ৰৃক্গপথে অধিগমন করেন। 
আমরা পুর্কেই বলিয়াছি এই শরীর-রথের অশ্ব ইন্ড্রিয়গণ, মন 
প্রগ্রহ, ৰৃদ্ধি সারাথ ও আত্মা রখী। আত্মা যতদিন পর্য্যস্ত 
শরীরী থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন ন। ৰন্গপদে লীন হইধেন 
ততদিন পর্যন্ত তাহাকে, আষ্টাঙ্গযোগে পিদ্ধিলাভ করিলেও 
কর্মের অধীন থাকিতে হইবে এবং কর্মের অধীন থাকি- 
লেই তাহাকে পুনর্বার সংসার পথে আদিতে হইবে । তথাচ 
গীতা । 

“নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্ম্বকৎ। 
কার্ধ্যতে হৃবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈ্গৈঃ 1৮ 
“কোনও শরীরী ক্ষণকালের জন্তও কম্ম না করিয়া থাকিতে 

পারে না, প্রত্যুত প্রাক্কৃতিক গুণ সকলকেই অধীনের ন্তাক্র 
কাধ্য করাইয়া থাকে ।” তৃথাচ রামগীতা । ৮। 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ২৩৭ 


পক্রিয়া শরীরোস্তবহেতুরাদৃতা। 
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ স্থরাগিণঃ। 
ধন্বন্মতরৌ তত্র পৃনঃ শরীরকং 
পুনঃ ক্রিয়। চক্রবদীর্যযতে ভবঃ ॥+ 
*সকাম ব্যক্তিগণের ক্রিয়াই শরীরোৎপত্তির কারণ। এই 
কর্ম হইতেই প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম এবং অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়! 
থাকে । পরস্ত, ধরঙ্মাধন্মের ভোগজন্য পুনর্বার শরীরোতৎপত্তি 
ইয়া থাকে । আবার যদ্দি শরীরোত্পত্তি হইল তবে তাহাতে 
ক্রিয়াও অনিবার্ধ্য। এ জন্যই এই সংসারকে চক্রের শ্ঠায় 
কথিত হইয়৷ থাকে 1” এন্ন্ই শ্রীজগন্নাথ দেবের গুপ্ডিচ। 
ভবনে গমন ও প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে। 
পথিমধ্যে খুদদীমাসীর ভবনে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পৃথুকান্ন- 
ভোজনের বিধি আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা ও 
অবিদ্যা উভয়ে সহোদর । অবিদ্যাপ্রভব শরীরস্থ আত্মার 
বিদ্যাই মাসী । অতএব) জীবগণ যখন মোক্ষপথের পান্থ হুইয়। 
যোগমার্গ অবলম্বন করে তখন আহারাদির হাস হইয়! থাকে, 
পরে যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্র 
গমন.কালে বিদ্য1 উদিত! হইয়। সাধককে সহলআ্সার গলিত সুধ! 
পান করান, সেই দৃষ্টাত্ত প্রদর্শনার্থই শ্রীজগন্নাথদেব পথিমধ্যে 
খুর্দীমাসীর আলয়ে ভোজন করিয়া থাকেন। 
কষ যজুর্বেদাত্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভূৃগুবল্ীয় পঞচ- 
কোষ বিবেক সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহারই মন হোর1 পঞ্চ- 
মীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় 
ও আনন্দময় নাম ভেদে পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পধ্যস্তই 
অবিদ্যার অধিকার, ইহার পর জীবের আর কোনও প্রশ্বর্য্যের 
প্রক্কাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্বে প্রকটারুত হইয়াছে। 
আধাঢ় মাসে দ্বিতীয়ায় শ্রীগঞ্লাথদেব *গুপ্ডিচার় গমন করিলে 


২৩৮ তীর্ঘদর্শন। 


পর্‌ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ে পঞ্চ দিবস ব্যাগী যে উৎসঘ 
হইয়। থাকে তাহাকে হোরাপঞ্চমী উৎসব কহে। উক্ত পাচদিবস 
নিত্য লক্ষমীদ্দেবীকে উতৎরুষ্ট বেশতৃষায় ভূষিত কৰিয়া সমারোছে 
দেবালয়ের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে তাহাকে 
অন্ঠান্ত দেবের সম্ুথে লইয়। যাইয়া অল্পসময় অবস্থিত করান 
হয়। সেই সময়ে বিমলার দ্বারেও যাইয়। যেন তিনি তাহার নিকটে 
কোন বিষয়ে ভিক্ষা! প্রার্থন। করিয়া থাকেন এইরূপ ভাৰ 
প্রকাশ করান হয়। ইহ? দ্বার! স্পষ্টই জান! যাইতেছে যে, মোক্ষা- 
ভিলাষীর গ্রশ্বর্ষ্ের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, পরস্ত শ্বধ্য তাহাকে 
মুক্তিমার্গ হইতে ফিরাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া! থাকে। 
ফলতঃ পরম তত্বজ্ঞানী রাজ। ইন্জরদ্যুয় মানবগণকে প্রকারান্তরে 
তত্বজ্ঞানোপদেশ দ্দিবার মানসে বাহাদৃষ্টে প্ররূপ রথযাত্রাদির 
কৃষ্টি করিয়াছিলেন, নতুবা যদি ইহা৷ সামান্ত অভিপ্রায়ে হইত 
তাহ। হইলে, ভারতস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একবাক্যে হহার 
সন্মাননা করিয়। আপিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র 
কর্ম্মাবলস্বী ও জ্ঞানাবলম্বী উভয়বিধ লোকেরই প্রীতিপ্রদ তাহাতে 
আর সন্দেহ লাই। 

শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর পরিগ্রহোৎসবে এইরূপ পরমতস্ব 
প্রকাশ পাইতেছে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ নশ্বর কিন্তু দেহী 
অবিনশ্বর । দেই জীর্ণ হইলে দ্রেহী তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
অপর দেহ আশ্রয় করেন। শান্ত্রেও ইহ'র যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
যথা, কঠোপনিষাদ । ২। ১৮। 


"ন জায়তে অ্িরতে ব! বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিৎ ন ৰভূব কশ্চিৎ। 
অজে। নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্যে হন্তমানে শরীরে ॥” 


পুরুষোত্তমক্ষেত্র। ২৩৯ 


“আত্ম! কখন জন্মগ্রহণ করেন না মৃত্যুমুথে পতিত হয়েন না, 
এবং বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভও করেন না। তিন 
অজ, নিতা, খাশ্বত ও পুরাঁণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার 
বিনাশ নাই।” তথাচ গীতা । ২। ২২। 

“বাসাংসি জীর্ণানি যথ। বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি। 
তথ শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
হ্ঠন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” 

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ 
করে, সেইন্প আবত্ম। জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন ।* তথাঁচ রামগীতা। | ৩৫। 

“কদাচিদাত্সা। ন মৃতো ন জায়তে 
ন ক্ষায়তে নাপি বিবদ্ধতেইমরঃ। 
নিরস্তসর্বাতিশয়ঃ স্বথাত্মকঃ 
স্বয়ংপ্রভঃ সর্বগতোইয়মদ্বয়ঃ ॥৮ 

“আত্ম। কখন মরেন না, কখন জন্মেন না) কখন ক্ষীণ হয়েন 
না, অথব। বৃদ্ধি পান না। তিনি অমর, সব্ব পদার্থ হইতে 
অতিরিক্ত, অতিশয় সুথাত্মক, স্বয়ংপ্রভ, সর্বগত ও অদ্বিতীয় ॥” 

এইরূপ শাস্ত্রীয় বচনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চভূতাত্ম ক 
দেহ জীর্ণ হইলে দেহস্থিত অব্যয় পুরুষ তাহ! ত্যাগ করিয়া অন্ত 
দেহ গ্রহণ করিয়। থাকেন। 

সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর অস্তে উক্ত উত্সব হইয়া! থাকে । 
এস্থলে দ্বাদশ বৎসরের উল্লেথ দ্বার দ্বাদশ রাশিচক্রের পরি- 
পূর্ণতা দেখাইয়া সামান্ততঃ মন্য্যজীবনের একটা কালনির্দেশ 
কর! হইয়াছে মাত্র; সকল দেহীকেই পরিভ্রাম্যমান এই 
রাণিচক্রের নেমিতে পতিত হহয়। কোন না কোন সময়ে 
কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে তাহাতেন্দনেহ নাই। 


২৪5 তীর্ঘদর্শন। 


শ্রীমন্দিকের উত্তরাংশে, অস্তঃ ৭ বহিঃ প্রাঙ্গণের মধ্যে 
হস্তীদ্বারের পশ্চিমস্থিত “বৈকু্ঠধামের” পশ্চিমে বিস্তৃত চত্বরে 
নিষ্বকাষ্ঠ হইতে নিভৃত ভাবে পঞ্চদশ দিবসে দেবের নৃতন 
কলেবর নির্মিত হয়। ততকালে দেবের নিত্য সেবা ৰন্ধ 
থাকে । মৃষ্তি নির্মিত ও চিত্রিত হইলে পুরাণ মুত্তি হইতে 
একমতে ৰঙ্ধ! প্রদত্ত ৰন্গমণি অন্তমতে শবর আনীত কৃষ্ণের বা 
ৰৃদ্ধের পঞীরাস্থি নৃতন মূর্তিতে প্রদত্ত হইলে পর উৎসবের সহিত 
বিগ্রহ চতুষ্ঠয়শ্রীমান্দরে নীত হয় এবং তৎকালে পুরাতন মূর্তিকে 
দগ্ধ করিয়! অথব। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়! ফেলা হয়। তাহাতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, মানবদেহ পঞ্চতৃতের সমষ্টি মাত্র। 
তাহ জীর্ণ হইলে আত্মা তাহ। ত্যাগ করিয়। থাকে এবং 
তাহার পর স্বোপার্জিত কর্মাফলে অন্য দেহাদি লাভ করে। 
বথা, কঠোপনিষদি | ৫| ৭1 
দ্যথ! চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম । 
যোনিমন্তে প্রপদ্যস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 
স্থাগুমগ্তেইনুসংযস্তি ষথাকন্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥” 
্রহে গৌতম ! জীব মরণাস্তে নিজকর্ম্মাদির অন্ুসাঁরে অন্ত 
কোনও জীবদেহ বা বৃক্ষাদিরূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।” তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি 1৫1১০-১২। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে কন তেন স যুজ্যতে ॥ 
ংকল্পনম্পর্শনদৃষ্টিমো হৈগ্রণসা ঘুবুষট্যাস্ববিবুদ্ধজন্ম । 
কন্মানুগানাম্থক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যতিসংপ্রপদ্যতে ॥ 
স্থলানি হুক্মাণি ৰহুনি চৈব বূপাণ দেহী স্বগুপৈর্ণোতি। 
ক্রিয়াগুণৈরাত্ম গুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরো পি দৃষ্টঃ ॥* 
“আত্ম। স্ত্রী, পুরুষ ব। ক্লীব কিছুই নহে, তবে যখন যেক্ধপ 
শরীর ধারণ করেন তখনা, সেইন্প উপাধিলাভ করিব! থাকেন। 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৪১ 


দেশী আত্ম! ম্বোপার্জিত কর্্ানুসারে, সংকল্প, স্পর্শন দৃষ্টি ও 
মোহাদি দ্বারায় পুনর্জন্ম লাত করিয়া! নানাবিধ-রূপ পরিগ্রন্ 
করিয়া থাকে আত্ম! শ্বগুণদ্বারাই কর্ম্মকলানুসারে স্কুল ও 
হুক্ষরূপ ৰহুবিধ দেহ লাভ করিয়! থাকে ।” 
তথাচ মঞ্জু। 
“শুভাশভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্‌। 
কর্মজা গতয়ে। নৃণাং উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥+ 
“মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্দের শুভাশুভ ফল দ্বারা 
জীবগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হইয়! থাকে ।» 
তথাচ তত্রৈব। 
“শরীরটজৈঃ কন্্রদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। 
বাচিকৈঃ পক্ষিমুগতাং মানসৈরস্তাজাতিতাঁম্‌ ॥” 
“মন্থ্ষাগপ, শারীরিক কর্মদোষে স্থাবরযোনি, বাচিক কর্ম 
দোষে মৃগাদিযোনি ও মানসিক কম্মদোষে অন্ত্যজাতি লাভ 
করিয়া থাকে 1 
এইরূপ নান! শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে ষে, 
দেহী পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়] পুনর্ধার কর্মফলে আবার নূতন 
দেহ পরিগ্রহ করিয়া! থাকেন। দেহী দেহ পরিত্যাগ করিলে 
পর, সাধারণ লোকে হয় তাহাকে দগ্ধ করে, না হয় নদী প্রভৃ- 
তিতে নিক্ষেপ ব! মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়। থাকে । 
শান্্রাদিতে ও সংসারীর দেহকে দগ্ধ করিবার এবং শিশু ও 
যোগিপ্রভৃতির দেহকে জলসাৎ ব! মৃত্তিকাসাৎ করিবার বিধি 
দৃষ্ই হইয়া থাকে । পুরাতন কলেবর হইতে ৰ্ক্মমণি আনয়ানস্তর 
নবকলেবর মধো অর্পণ করিয়া অভিষেকাস্তে পুনর্ধার নৰ- 
জন্মোৎ্সবাদি বিধান দ্বারা স্প্ই জানান হইয়াছে যে, আত্ম! 
জীর্ণত্দহ-ত্যাপাস্তে নবদেহ পরিগ্রহ করিলে পর, পিতা মাতা! 
তাহাকে, শিশু উপাধিতে ভূষিত করির। াহার জাতকর্ম্বাদি 
২১ 


২৪২ তীর্ঘদর্শন। 


সংস্কার করিয়া থাকে । বস্ততঃ বিশেষ প্রণিধান পূর্বক আলো- 
চনা করিলে স্পষ্টই জান। যায়, শ্ীশ্রীজগল্পাথদেবের নবকলে- 
বরোতৎসবে মানবজীবনের সর্বব্যাপারই প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
এই নিগুঢ় পরমতত্ব হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জীবের সর্ধ 
মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নবযৌবন উত্সবে আমরী। ছুইটি উপদেশ পাইয়! থাকি । 
পঞ্চভূতের সাম্যত। থাকিলেই আমাদের নশ্বর দেহ ঠিক থাকে; 
আর কোন কারণে তাহার বৈষম্য ঘটিলে, শরীরের গ্লানি হইয়া 
থাকে। অধথ। ম্নানাদি আচরণ করিলে আমাদের শরীরে পীড়। 
হয়, এবং তাহার পর নিয়ম করিয়। ওষধ সেবন করিলে গ্লানি 
বিদুরিত হুইয়! পুনর্বার নুম্থত। আইসে। আমরা সকলেই জ্ঞাত 
আছি যে আমর! নিত্য উৎকৃষ্ট চব্য চোষ্য লেহা পেয়াদি 
ভোজন করিয়া থাকি, লময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা! দ্বারায় 
ওষধ সেধন করিতেছি, তথাচ আমন সদ শারীরিক স্বাস্থ 
লাভ করিতে পারি না, আবার জরাদি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের 
অগোচরে আমাদের পর আধিপত্য ধিস্তার করিয়া থাকে। 
কিন্তু, ষে সকল মঞাত্মারা, পার্থিব ভোগ বিসর্জন করিয়। সন্ন্যাস 
গ্রহণানস্তর আত্মমন সেই পরৰ্দ্ষে সমর্পণ করিয়া পরোপকারার্থে 
বথ! ইচ্ছ। বিচরণ করিভেছেন, ধাছার। ভিক্ষালন্ধ তিনটা ব 
পাচটা গ্রাস মাত্র অঙ্গে দিনাতিপাভ করিতেছেন, বাহার! 
ষহীক্ষহতলে অথবা দেবপ্রাঙ্গণে রাত্রি ধাপন করেন, ধরিল্ীস্ই 
ধাহাদের শয্যা, আকাশই যাহাদের চন্দ্রাতপ, ধাহার! বিভূতি- 
অক্ষণে ও অগ্সির সাহায্যে অন্তের পক্ষে ছবিসহ শীত নিবারণ 
করিয়া থাকেন, তাহাদের শরীরকান্তি ফি মনোহর? আবার 
সাঙ্ছাদের মধ্যে যাহারা যোগপ্রভাবে আত্মারাম হইয়াছেন, 
সাহারা জীবন্-মুক্ত হইয়া! জাপন আমু পরিবদ্ধিত ক্রিয়া 
থাকেন ; জর! তাহাদের দেহে কাচ প্রবেশ করিতে পায়ে না। 


পুরুযোত্তমক্ষেত্র । ২৪৩ 


তাদুশ মহাত্মার সংখ্যা অন্ন তাহার আর সন্দেহ নাই । ভূতপূর্বব 
কাশীর তৈলিঙ্গ-স্বামীর বয়ঃক্রম কেহই জানিত না; কিনি যে 
কতকাল কাশীতে ছিলেন তাহাও জানা নাই; ভবে ভাতাকে 
অনেকেই দর্শন করিয়াছেন ; তাভার ফি মনোহর হৃষ্টপুষ্ট শরীর 
ছিল। গত গ্রজাসংখ্য। নির্দেশের সময় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবী । বঙ্গে ৬০ বৎ- 
সরের অধিক বয়ঙ্ক পুরুষের সংখ্য। যেখানে এক সহম্র, স্ত্রীলো- 
কের সংখ্যা তথায় ১৩৮৭ জন। আমাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা 
স্্রীলোকে, বিশেষ বিধবাঁসকলে অধিক পরিমাণে ধন্মাচরণে 
থাকে বলিয়াই উহার অধিক দীর্ঘজীবী হয় ও উহাদের দেহ 
কাস্তিবিশিষ্ট থাকে । বিশেষ ধাহার। ৰক্গচারিণী হইয়া কালাতি- 
পাভ করেন, তাহাদের শরীরে পীড়া প্রায় থাকে ন।। 

ফলতঃ শ্রীজগন্নাথষ্দেবের নবযৌবনোৎ্সব-ব্যাপার দ্বার! সাধ ক- 
গণকে ইহাই স্মরণ করাইতেছে ঘে, প্রথমতঃ যতদিন সংসারে 
পিপ্ত থাক! যায়, তাবৎ কালই বিষয়-জরে প্রপীড়িত হইতে হয়; 
পরে ক্রমশঃ শান্্রবিধি-নিয়মন্দপ সুচিকিৎস। দ্বার! স্বাস্থ্য লাভ 
করিয়া যোগমার্গ অবলদ্ধন করত দেহের নবসংস্কার করিতে হয় । 
তাহ। হইলে তৎকালে পুরাতন দেহের মলিনত। বিদুরিত হইয়া 
নববিধ সৌন্দধ্যের আবির্ভাব হয়। এই তত্বটাই দেবের চিত্র- 
কার্য দ্বার! প্রকাশ কর! হইতেছে । আর আমর! পূর্বেই উল্লেথ 
করিয়াছি যে, নবযৌবনোত্দবের শেষ দিবসে দেবের নেত্র 
চিত্রিত হয় এবং তাহা হইলেই সমস্ত কার্ধা শেষ হয়া থাকে । 
ইহ দ্বার ও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সাধক তপত্তা নিয়মা- 
দির বশীভূত থাকিলেও যত দিন না! তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 
হইবে, ততদিন তাহার কোন কর্মেরই শেষ হইবে না) পরে 
যখন ভ্ঞাননেত্র বিকাশিত্ড হইবে তখন তিনি শান্ত্রাদি বিপির 
বশীতুঁত ন! থাকিন্া। বথেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারিরেন। 


২৪৪ তীর্ঘদর্শন । 


কালিয়দমনোঁতসব। পূর্বে বলিয়াছি যে, মার্কগেয় সরো- 
বরের তীরে “কালিয়দমন? মৃত্তি বিরাজ করিতেছে । ইহ] অবশ্য 
ব্রজের যযুনাগর্ভস্থ কালিয়নাম! সর্পের দমনকালীন ৰালরুষ 
মূর্তি। বাঙ্গালার অভিনেতৃগণ ইহার মভিনয় করিয়! থাকে। 
প্রায় বঙ্গবাসী মাত্রে ইহার পৌরাণিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন । 
এই অভিনয়ের অভ্যন্তরে যে পরমতত্ব নিবিষ্ট আছে তাহ! 
একবার দেখা আবশ্যক । 

মান্তবর বৈধ্বাগ্রগন্ত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। 

“কালীয়দমনের কথাপ্রসঙ্গ মাত্র মহাভারতে নাই। হরি- 

ংশে ও বিষুপুরাণে আছে । ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে। ইহ উপন্তাস মাত্র, অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল 
উপন্তান নহে, রাপক। রূপকও অতি মনোহর। 

*উপন্যাসটী এই । যমুনার এক হদে বা আবর্তে কালির 
নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাম করিত । তাহার ৰহু 
ফণা। বিষুণপুরাণের মতে তিনটী, হরিবংশের মতে পাচটী, 
ভাগবতের মতে সহত্র । তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌভ্র ছিল। 
তাহাদের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হুইয়া উঠিয়া- 
ছিল যে, তজ্জন্ত নিকটে কেহই থাকিতে পারিত না। অনেক 
ব্রজবালক ও গোবৎস মেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। 
সেই বিষের জালায়, তীরে কোন ভৃণ লত1 বৃক্ষাদদিও বাচিত 
ন1। পক্ষিগণও সেই আবর্থের উপর দিয়! উড়িয়। গেলে বিষে 
জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের 
দমন করিয়! বুন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকষ্ণের 
অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ষন পূর্বক হুদমধ্যে নিপতিত 
হইলেন। কালিয়, তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার 
উপর আরোহণ করেয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে 
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লাগিলেন। ভুজঙগ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন 
পুর্ব্বক, মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ ক্ৃষ্ণকে মনুষ্য 
ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার ভাহাদিগের মুখে 
যেস্তব বপাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়৷ ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে 
দর্শনশান্ত্রে সুপ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিধুপুরাণে তাহাদের 
মুখনির্গঠত স্তব বড় মধুর) পড়িয়! ৰোধ হয়, মন্তুষ্যপত্থীগণকে 
কেহ গরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্বীগণ কিন্তু স্থধ' 
বষিণী। অনন্তর, কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্ততি আরস্ত করিল। 
শীকষ্ণ সন্তষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, ষখুনাঁপরিত্যাগ 
পূর্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। 
কালয় সপরিবারে সমুদ্র গমন করিল। তদবৰধি ধমুন। গ্রসন্ন- 
সলিল! হইলেন । 

“এই গেল উপন্তাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাঁচ। 
এই | এই কলবাহিনী কঞ্চনলিল৷ কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোর- 
মাদিনী কালন্রোতশ্বতী। ইহার অতি ভরঙ্কর আবর্ত আছে। 
আমর যে সকলকে ছুঃলময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই 
কালশ্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মন্তুঘ্য শত্রু সকল 
এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস কনে । ভুজঙ্গেরন্তায় তাহাদের 
নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের সায় তাহাদের কুটিল গতি এবং ভূজঙ্গের 
স্টায় তাহাদের অমোঘ বিষ। আধিভোৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং 
আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভূক্ষঙ্গের তিন ফণ?। 
আর যদি মনে করা যায়, যে আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল 
অনর্থের মূল, তাহ! হইলে, পঞ্চেন্ত্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটা ফণা, 
এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখা কারণ আছে, ইত] ভাখিণে 
ইহার সহ ফণা । আমর! ঘোর বিপদাবর্তে এই তুজঙ্গের 
বশীর্ভূত হইলে জগন্দীশ্বরের পাদপন্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের 
উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে,*তিনি এই বিষধরকে 
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পদদলিত করিয়া মনোহর মৃষ্ঠি বিকাশ পূর্বক, অভয় বংশী 
বাদন করেন, তাহ! শুনিতে পাইলে জীব আশানম্বিত হইয়া সুখে 
সংসারযাত্র। নিব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী ও 
গ্রসন্ননলিল! হয় । এই কৃষ্ণনলিল। ভীষনাদিনী কালজোতস্বতীবর 
আব্ধ মধ্যে অমঙ্গল ভূজঙ্গের মস্তকারূঢ় এই অভয় বংশীধর 
ুন্তি, পুরাণকারের অপুবৰ সৃষ্টি! যে গড়িয়! পূজা কাঁরবে, কে 
তাহাকে পৌত্তলিক বণিয়। উপহাস করিতে সাহ্‌দ করিবে» 
উক্ত ব্যাখ্যা অতি মনোহর তাহার আর সন্দেহ না, 
তবে পুরীতে উহার উদ্দেস্ত কিঞ্চিৎ অন্তরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎও 
বর্তমান ভেদে কালত্রয়। শান্ত কহে পকালম্ত কুটিল! গতি” 
কালের গতি বক্র। সর্পের গতিও কুটিল এজনা তাহার একটা 
নাম “কুটিলগ” | আর্ধ্য খষিরা কালকে সর্প-রূপকে ভূষিত 
করিয়াছেন । কালে স্থষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে । কাল সকলকে 
হরণ করিয়। থাকে এজন্য আধ্যখখবিরা কালকে সরব্বহর বলিরা- 
ছেন। কাল সাধারনতঃ ছরতিক্রম বলিয়া কথিত আছে । মহা- 
ভারতে আঘিপর্বের অনুক্রমণিকা-পর্বাধ্যায়ে ॥ ২৪৫--২৪৮। 
ধৃতরাষ্্র বিলাপে বিদুর বলিয়াছেন, 
“কাল: স্থজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। 
সংহরস্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ॥ 
কালে। হি কুরুতে ভাবান্‌ সর্বাল্লোকে শুভাশুভান্‌। 
কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঁঃ প্রজা বিহ্বাজতে পুনঃ ॥ 
কালঃ সুপ্তেষু জাগত্তি কালে! হি ছুরতি বক্র ম:। 
কালঃ সর্কেষু ভূতেষু চরত্যবিধ্ৃতঃ সমঃ ॥ 
অতীতানাগত। ভাব। ষে চ বর্তস্তি সাম্প্রতম্‌। 
তান্‌ কালনির্মিতান্‌ বৃদ্ধা ন সংজ্ঞাং হাতুমহদি ॥” 
কালিন্দী ঘোরনাদ্িনী 'কালআ্রোতম্বতী বলির! প্রপিষ্ঠী । 
কাজোতস্বতী বলিতে কৃষ্ণণলিল বুঝায়, অপর পক্ষে কালের 
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শ্রোত। তাহাতে আবার ভীষণ আবর্ভত আছে। 'আবর্তকে 
পাকচক্র বা ঘুরণ কছে। পদ্মা নদীতে পাকে পড়ার কথ। 
অনেকেই জ্ঞান্ত থাকিবেন। তাহাতে যেমন বৃহৎ বৃহৎ তরণী 
ব। বুক্ষার্দ পড়িলে, তাহ। চক্রাকারে ঘুরতে খুরিতে ক্রমে 
পাকের মধ্যস্থলে আলিয়া ডুবিয়৷ যায়, পরে আবার অন্তত্র 
ভাাময়! উটে, সেইরূপ জীব কালের আবর্তে পড়িয়া খ্ুরিতে 
ঘুরিতে মৃত্যমুখে পড়িয়া সহসা অদৃশ্য হয়, আবার কিছু 
কাল পরে স্বকন্মার্জিত পাপপুণ্যের বশে পুনর্জন্ম লাভ কিয় 
ইহলোকে আবিভূতি হয়। এইরূপ জীবগণ অনস্তকাল হঠতে 
কালের আবত্তে হাবুডুবু খাইতেছে। এহ নিগুঢ় তত্বটী কৌশলে 
বূপকরূপে বর্ণন। কারবার জন্যই যমুনাকে শুভাশুভ কম্মের 
ফলগ্রদ ্রধন্মরাজের ভাগিনী বলিয়। অন্যত্র কথিত হইয়াছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, এই কালচক্রের হাত হইতে নিস্তার পাইবার 
উপায় আছে কি? সাগর সদৃশ হিন্দুশান্ত্র মন্থন করিলে তাহার 
উপায় অবশ্তই হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালরূপিণী যমুনার গর্ভে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ 
কাঁলিয়* সর্প বাস করিতেছে । সাংসারিক আপদ্‌ সমৃহই তাহার 
ভীষণ গরল; এই গরলে কেন জর্জরিত হইতেছে । এই 
ছুরতিক্রম্য কালকে সহসা বশীভূত করা হুক্ষর। কালের মহিমা 
অনন্ত বলিয়া কোন পুরাণে তিন ফণা) কোথায় বা পাচ ফণা 
অথবা সহস্র ফণ। বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । কালের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে হইলে স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অবিষয়ীভূত হুইতে 
হহবে। তাহ কি প্রকারে সাধিত হুইবে ? আর্্যখবিরা তাহার 


* কালিয়ঃ, কালায় হিতঃ। কাল+পাণিনিমতে ঘঃ | মুগ্ধবোধমতে 
ইর্প্রত্যর়ঃ। যাঁ্* কোথায় কালীয়ঃ এইরূপ থাকে তবে কাল+ছ: । 


নুগ্ধবোধমতে ফীয় প্রত্যয় হইবে। 
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উপায় নিদ্ধারণ করিয়া কহিয়াছেন যে, যাঁগাঁর চিত্তশুদ্ধি হই- 
যাছে; যিনি “মমতাকে সংসার প্রাপ্তির ও নির্দমমতাকে ৰন্গ* 
লাভের কারণ” বাঁলয়। জানিয়, নিশ্মমত। ও যোগান্টাসে কামন। 
পরাজয় করিয়াছেন; ধিনি সংসারের দমন্ত পদার্থকে সঙ্কল্প 
হৃত্রে আৰদ্ধ বলিয়। জানিয়৷ সঙ্কল্প-গাল ছিক্ন করিয়াছেন? যিনি 
সিদ্ধ হউক, অপিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিয়া, আসক্তি শূন্ঠ 
হইয়া! কর্মের অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন 3 কর্মযোগ অনুষ্ঠানে 
ন্যপ্ত কর্ম জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বার! যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) যাহার 
ছ্েষ নাই, আকাজ্ষা নাই; যিনি কর্মযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ 
একই বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন; কর্ম অবন্ত-করণীয় জ্ঞানে, 
নিষ্ষাম হইয়। লোক-শিক্ষার্থে যিনি তাহার সতত অনুষ্ঠঠন 
করেন; যিনি কর্ম করিয়াও নিত্য সন্ধ্যামী অর্থাৎ কর্ম করিয়াও 
পদ্মপত্র জলের স্ঞায় ততৎফণে লিপ্ত হননা; যন্দ্ার। প্রাণিগণের 
রক্ষ] হয় তাহাই ধর্ম, তত্ব্যস্ভীত সমস্তই অধন্ম, “যাহা ধর্ান্ু- 
মোদিত তাহাই সতা, যাহ! ধন্মবিরুদ্ধ তাহ অসত্য” ইভা 
জানিয়া যিনি নিঃশ্বার্থভাবে সর্বপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে জাত্ম- 
মন-জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; ঘিনি পর়স্ত্রীকে মাড়বৎ, পর 
দ্রব/ংকে লোস্ট্রবৎ দেখেন $ বাহার মন হইতে স্তেয়ভাব বিদৃরিত 
হইয়াছে; ধিনি কারমনোবাক্যে সব্ব জীবের হিত-কামন' 
করিয়। থাকেন ; যিনি ঘোগযুক্ত ও জিতোেন্দ্রিয় হইয়াছেন; যিনি 
বিবেক-ুদ্ধিতে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন) ধিনি অজ, নিতা, 
অব্যয়, বিশ্বের কারণ, সচ্চিদানন্া, পুরুষোত্তম জগন্নাথকে সর্ধব- 
ভূতের অন্তঃকরণে আত্মারূপে অবস্থিত এবং উপাদনার জন্ত 
ৰহু হইলেও সমস্ত আরাধ্যদেবকে অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তিমহুকারে 
উপাসন। করেন; ঘধিনি তদ্গতপ্রাণ হুইয়। স্তায়োপেত 
ক্রত্যাদিপ্রমাণ দ্বারা অক্ঞব্যক্কি সমূহকে ঈশ্বরের একত্ব বিষয় 
তন্বজ্ঞান বিতরণ ও কারন করতঃ নিত্য আনন্দান্গভব করেন। 
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যিনি, সর্ধভূতে পরমাত্ম। ও পরমাত্মায় সর্বভূত, সমভাবে সদ! 
জ্ঞান দৃষ্টিতে সংদর্শন করেন; যাহার আস্মানাত্ম-বিষয়ক 
তেদ-জ্ঞান একেবারে তিরোঠিত হইয়াছে ; যিনি বিদ্যা ও 
বিনয়-যুক্ত ৰান্গণে, গাভিতে, হস্তিতে, কুকুরে ও শ্বপাকে, একই 
ভাব অবলোকন করেন) অধিক কি, আৰন্ধ ত্স্ত পর্যাস্তে 
যাহার একই ভাব হইয়াছে; তাদৃশ মানব ইহলোকে সংসার 
জয় করিয়! জীবন্ুক্ত ও সদানন্দ হইয়া বিচরণ করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ কন হইয়] দেহাস্তে,“জলবিম্ব যেমন ভলে উদয় 
হইয়া জলে মিশিয়া যায়»”তজ্জ্রপ অজ, নিতা, অব্যয়, বাক্য.মনের 
অগোচর, সচ্চিদানন্দ-ৰক্ধে মিলিয়া যাইবে । তাহার পুনরাবৃত্তি 
আর হইবে না। তাহ! হইলেই তাহার কালকে অতিক্রম করা 
হইবে । এজন্তই কালীয়ের দলন কল্পিত হইয়াছে । অনস্তরঃ 
ৰালকৃষ্ণ বলিবার তাৎপর্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবে 
অন্তরাত্সা রূপে বিরাজ করিতেছেন । তাহাকে 'ৰাল+ বিশেষণে 
বিভূষিত করিবার অভিপ্রার যে বালকের চিত্ত শুদ্ধ নিশ্মল 
এবং আনন্দময়। এজন্ শ্রীৰালরুঞ্চে বুঝিতেছি যে অস্তরাত্মা 
শুদ্ধ নির্মল ও আনন্দময় হইয়াছেন । আশার নিবৃত্তি হইলেই 
আনন্দের উদর হয়। আনন্দের প্রধান লক্ষণ নৃত্য। নৃতো 
আনন্দ অভিব্যক্ত হ্ম্ব | ব্যোমকেশ শৃলীর একটী নাম সদানন্দ 9 
তিনি সদাই ডন্ুরু বাজাইয় নৃত্য করিয়া থাকেন। নারদখাষ 
সদ! পরমানন্দে বীণাহস্তে নৃত্য করিয়া হবিগুণ গাইষ়] থাকেন । 
পুরাণে দেখা যায় যে, শত্তু-নিশস্ভু অন্তর দ্বয় নিপতিত হইলে 
পরমারাধ্যা কালী আনন্দে এরূপ নৃত্য করেন যে তাহাতে বিশ্ব 
রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়; তখন সর্দাশিব তাহাকে বিরত 
করিতে স্বয়ং শবরূপে পতিত হয়েন ; দেবী নৃত্যের আবেশে 
ভুপন পতির উপর উঠিয়াই লঙ্জাবশে তাহ হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। সেই মুগ্তি অদ্যাবধি বান্লালায় কালী উপাপকের! 
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সাদরে পূজ1 করিয়া! থাকে । রামীয়ণে দেখিতে পাই যে রাঘব 
কর্তৃক দশমুণ্ড নিপাতিত হইলে, বানর সেন। আনন্দে নৃতা করি- 
য়াছিল। মহাভারতে ঘটোৎকচ বধাধ্যায়ে দুষ্ট হয়ু যে কর্ণ এক 
গুরুষঘাতিনী” অমোঘ শক্তি গ্রনারে ঘটোৎকচকে নিপাত 
করিলে পারডবেরা শোককাতর ভইয়৷ কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু 
পার্থ-সারথি শ্রীরুষ্ণ সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন করিয়া! রথের 
উপর নাচিতে থাকেন । অর্জুন তাহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়। 
কহিলেন 'সথে, ব্যাপার, কি? এরূপ শোকের সময়ে কিজন্য 
এত নৃত্য করিতেছ ?” শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ উল্লাসে ৰাহুর আন্ফোটন 
করিয়া কহিলেন,“কর্ণের নিকট যে অমোঘ “এক ঘাতিনী” শক্তি 
ছিল, যাহ তোমার বধের জন্য সযত্বে এতাবৎকাল রক্ষিত ছিল, 
তাহ। এই মাত্র ঘটোতকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে । ঘটোৎ্কচ 
মরিল বটে, কিন্তু এখন তুমি নির্ভয়ে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারিবে জানিয়া আমি আনান্দ বিভোর হহয়াছি, তাই নৃত্য 
করিতেছি ।”* ভারতযুদ্ধে অপর অনেকানেক মহরথীরা সমরে 
অরাতি নিপাত করিয়া আনন্দে ধনুক হন্তে নৃত্য করিতেন 
বলির়। কথিত হয়। নদিয়ার শ্রীনিমাই-চৈতন্ত ভগবানের অব- 
তার বলিয়। কথিত আছেন ; তিনি আনন্দে নৃত্য করিতেন ইহ 
অনেকেই জানে । অমিয়-নিমাই-চরিত-রচয়িতা এততসম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে, “নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিখ্বিজম়ী 


* যথা, মহাভারতে প্রোণপর্ববণি | ১৭৮1 ১--৩। 
“হৈড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট বিশীর্ঘমিব পর্ববতম্‌। 
ৰভৃবুঃ পাওবাঃ সর্ব শৌকবাম্পাকুলেক্ষণাঃ ॥ 
বাস্ছদেবন্ত হর্ষেণ মহতাভিপরিপ্লতঃ | 
ননাদ সিংহনাদঞ্চ পর্যাঘজত ফাল্গণম্‌ ॥ 

জ বিনদা মহানাদমতীধুন্‌ সংনিয়ম্য চঠ। 
ন্নর্ত হর্যংবীতো বাতোন্ধ,ত ইব ক্রমঃ ৮ 
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পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন 
অন্তকে বিদ্রপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যরূপ 
চপলতা করিয়। লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইতে কুষ্টিত হইতে- 
ছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতে- 
ছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে 
না, তাই উঠিরা আহ্লাদে নাচিতেছেন । আপনার! কি গুনেন 
নাই যে মনুষ্য অতি আহলাছে নাচিয়া থাকে? অতি আন- 
নদের নৃত্য কর একটি প্রধান লক্ষণ। নিমাইয়ের অতি আনন্দ 
হইয়াছে তাই নুত্য করিতেছেন । 

“নিমাইক়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? প্রীভগবানের 
নাম কি গুণ কীর্তন গুনিষ্ক। এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের 
আনন্দের পরিমাণ ফি? সেই আনন্দের পরিমাণ নাই । যে 
ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ধপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই 
নিমাই পণ্ডিত, সব্ধ সমক্ষে, লঙ্জ। পরিহার করিয়া, ৰালকের 
ন্যায় নৃত্য করিতেছেন । শ্রাীভগবান্‌ আনন্দময়, স্থুতরাং নৃত্যয- 
কাধী ;ভিনি যেমন আনন্দময় তাহার মেবাও তেমনি ছুখময় ; 
ইহ জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিক্ষা করিল সেই যে নিমাই 
উদ্ধত ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার নিকট শিখিয়। 
বৈষ্ণবগণ এখনও সংকীর্তনে নৃতা করিয়! থাকেন । তবে নিমাই 
আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃতা করিয়1 
আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। 
এখনকার অনেকের আগে নৃত্য, পরে আনন্দ । নিমাই আনন্দে 
ছুই বাহু তুলিম্বা নৃত্য করিতেছেন । নিমাইয়ের সঙ্গীগপ নিমা- 
ইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ।» 

€ আনন্দে নৃত্য কর সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাথ উদ্ধৃত কর! 
যাইতে পারে। বালকেরা আনলে” নৃত্য করিম থাকে ২ 
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বালকের স্ায় সরলবৃদ্ধি কৃষ্ণরূপী অন্তরাত্মা কালপরাজয়রূপ 
আশ-নিবৃত্তি এবং কামনা সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে নৃত্য করিয়। 
থাকেন। তাহাই শ্রীবাল-কৃষ্জের কালিয়দমন রূপকেপুরাণকারের! 
কীপ্তন করিয়াছেন । সেই কালিয়দমন-শ্রীকফ্ণ-মৃত্তিদর্শনে ও বাৎস- 
রিক উৎসবে মায়াবিষুপ্ধ মানবকে এই পরমতত্ব স্মরণ করা- 
ইতেছে যে, “হে মূড় মানব! আর কতকাল মোহে ভ্রান্ত হইয়া 
সংসারে আৰদ্ধ থাকিয়া বারংবার যাতায়াত করিবে ? যত শীত 
পার মহাজনপ্রদশিত ও তদনুষ্ঠিত পথের অনুনরণ করিয়া কাল 
আতক্রম করিতে সতত যত্ববান হও । যদি তুমি সর্ধপ্রাণির 
ছিতকর কর্ম ত্যাগ করিয়। কেবল ভ্রপাদ্ি কার্ষ্য দ্বারা কে কামন। 
জনন করিতে চেষ্টা কর, তবে কামন। অভিমান ব্ধপে তোমার 
মনে আবিভূতি হইয়া! তোমার সমস্ত কার্ধা বিফল করিবে। 
যদি তুমি কেবল বিবিধ জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বার! তাহাকে পরাজয় 
করিতে চেষ্টা কর, সেতোমার মনে জঙ্গম মধ্যগত জীবাত্মার 
হ্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হইবে। যদি কেবল বেদোক্ত সমা- 
লোচনার দ্বার। তাহাকে শাসন করিতে যত্ব কর, সে তোমার 
অনে স্থাবরাস্তর্থত জীবাত্মার স্তায় অব্ক্তরূপে অবস্থান 
করিবে । যদ্দি কেবল ধৈর্য্য দ্বার তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস 
পাও) মে কখনই তোমার মন হইতে অপনীত হুইবে না। যদ্দি 
কেবল অরণো যাইয়া! ফলমূলাদি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ ও 
তপস্ত। দ্বার তাহাকে পরাজয় করিতে যত্বান্‌ হও, সে তোমার 
তপস্তাতেই প্রাদর্তৃত হইবে । মোক্ষার্থী হইলেও বদি কামন। 
পরিপূর্ণ-চিত্ত হুইয়া তাহাকে ধর করিতে বাসন। কর, সে 
তোমাকে লক্ষ্য করিয়। নৃত্য ও উপহাস করিবে। কিন্তুযা্দ 
নিশ্মম নিরহক্ষার হইয়! সর্বপ্রাণি-হিতকর সত্যত্রতে জীবন 
সমর্গণ কর তাহা হইলেই কামনাকে পরাজয় করিয় ক্ষীণক্ 
হইয়! কালের মন্তকো পৰি নৃত্য,করিতে পারিবে, অন্যথা কালের 
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অতীত হইতে পারিবে না, পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে আসিতে ও 
ধাইতে হইবে । তখন ছুঃখের অবধি থাকিবে না। এখনও সতর্ক 
হও, এখনও সম্গয় আছে, এ অবনর অবহেলায় হারাইও না 1৮ 
ইহাই ৰালকুষ্জের কালিয়দমন মূর্তি সন্দর্শনের ফল। যিনি 
ইহ! উপলব্ধি কর্ধিতে' সমর্থ হন, তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি 
করিবেন, ইহাই সম্ভবপর | পুরাণকারদিগের শ্রীকৃষ্ণের কালিয়- 
দমনরূপক-স্থষ্টি, অপুর্ব কল্পনার পরিচাঁত্ধক । কিন্দু শান্ত্রকারের। 
আধ্যাত্মিক তন্বের চরম সীমায় উঠিরাছিলেন | তাহার! সমস্ত 
অমূল্য তত্বগুলিকে নানাবিধ বূপক অবলম্বনে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়! 
গিক্াছেন। যাহ আপাতত আমাদের ৰোধের অগম্য অর্থহীন 
বলিয়! প্রতীয়মান হয় তাহার অল্যন্তরে অতি গুড় উপদেশ 
থাকা সম্ভব। শান্তর অতি পবিভ্র সমগ্রী। পবিত্রভাবে তাহার 
গুঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলেরই যথাযোগ্য যত্ব করা আবস্তক। 
£থের বিষয় অনেকে শাস্ত্রীয় পুস্তকের মর্দদ ন। বুঝিয়াই তৎপ্রতি 
অশ্রদ্ধা করিয়। খাকেন। 
উত্থান একাদশী, পাশ্বপরিবর্তন ও শয়ন একাদশী উৎ্নৰ- 
ত্রষ্নের দ্বার সাধককে এই তত্ব ম্মরণ করাইতেছে যে, এই বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ভেদে এবং লমস্ত জীবের জাগ্রত, স্বপ্প ও 
স্বযুপ্তিভেদে তিন অবস্থা! । ভগবান বেদব্যাস বন্ধনিদদেশ 
করিতে যাইয়াও ণ্জন্মাদাস্ত ষতঃ” এই সুত্র দ্বারাই বিশ্বের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কণা উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপত্তিশীল 
বস্ত মাত্রেরই স্থিতি ও লয় বলছে ইহ? প্রতাক্ষসিদ্ধ। অতএব 
এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও' লয় বাছ! হইতে হইতেছে, ভিনিই 
বঙ্গ । উত্থান, পার্থপরিবর্তিন ও. শয়নের বিধান দ্বারা ও. বিশ্বের 
ভ্রিবিধ কবস্থা এরং তৎসমুদয়, শ্রীজগল্পাথদেরে ব্সাবোপিত 
করিস গহাকেই..প্রুকা রাস্তরে পয়ৰ্ক্গ বল হইয়াছে । .... 
ভগ্রবান্‌ নারায়ণ কল্পের আদিতে পুনুর্বার, গজ তি করিতে. 
| ২২ ৮» 
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অভিলাষী হইয়। ৰুন্ধারূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরে ক্রমশঃ 
স্ষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। যথা, শতপথৰান্গণে ৷ ২। ৬। 
“সোহকাময়ত বহঃ গ্ঞাং প্রজায়েয়েতি। স তগপ্পোহতপ্যত। স 
তপস্তপ্ত। ইদং সর্ধাং অন্জত |” 

“তিনি কামন। করিলেন, আমি প্রজ। স্যষ্টিধ জন্য বু হইব। 
তিনি তপস্ত। (চিত্ত সমাহিত করিয়1 স্বশক্তি-সমূহের অনুশীলন) 
করিলেন। অনস্তর, তপস্ত|! করিয়। এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি 
করিলেন ।” এই শ্তিটা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ২ বল্লীর ৬ অনু- 
বাকেও দুষ্ট হয়। তথা, বিষুপুরাঁণে। ১। ৪। ১--২। 

মৈত্রেয় উন্বাচ। 
“বন্ধ! নারায়ণাখ্যোহসৌ কল্লাদৌ ভগবান্‌ যথ!। 
সসর্জ সর্বভূতানি তদাচক্ষ মহামুনে ! ॥ 
পরাশর উবাচ। 
প্রজাঃ সসর্জ ভগবান্‌ বন্ধ! নারায়ণাত্মক£ | 
প্রজাপতিপতির্দেবে! যথ। তন্মে নিশাময় ॥৮ ইত্যাদদি। 
মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে ! ৰন্ধরূপী নারায়ণ কল্পাদিতে যেরপে 
সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহ আমাকে বলুন । পরা- 
শরুঃ কহিলেন, মৈত্রেয়! সেই নারায়ণ বৃহ্ধ! যেরূপে প্রজ। সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন তাহ! আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।” 
এই নকল বচন দ্বার ভগবান্‌ যে ৰৃঙ্গামৃত্তিতে কল্লাদিতে; 
সমস্ত বস্তর স্যপ্ি করিব থাকেন তাহ। প্রমাণিত হইল। নারায়ণ 
কলের আদিতে একাদশীয় নিদ্রা ত্যাগপুর্বক উত্থিত হন বলিয়াই 
উত্থান একাদশী 'কহে। অতএব, ইহা! সবার! সাধকগণকে বিশ্বের 
উৎপত্তি অবস্থার ( অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্কাবস্থার) এবং জীবের 
জাগ্রদবস্থার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে । এইরূপ পার্- 
পাঁরবন্তন দ্বার! বিশ্বের স্থিতিত্ব ও সর্ধ জীবের স্বপ্নাবস্থা শরণ 
করাইতেছে। ঘথা॥ কৃত্াতত্বধূতবচন। 
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*দেবদেব জগন্নাথ কল্লানাং পরিবর্তিক | 
পরিবর্তমিদং সর্ধং জগত স্থাবরজঙগমম্‌ ॥ 
যদৃদ্ভাচেষ্টিতৈ বে জা গ্রৎস্বপ্্থযুণ্ত,ভিঃ | 
জগদ্ধিতাগ সুপ্তোৎসি পার্খেন পরিবর্তয় ॥ 
এই বচনে স্পষ্টই জাগ্রৎ স্বপ্র ও স্ুযুপ্তির কথা উল্লেখ 
আছে। অতএব এই উৎসবের দ্বাৰর! যে জীবের স্বপ্পীবস্থার 
স্মরণ করাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!) পবস্ত এই অবস্থা 
জাগাৎ ও সুযুপ্তির মধ্যাবস্থা বলিয়া ইহাতে মানসিক কার্য্যের 
একেবারে লোপ হয় না ) এই অবস্থাতে ও মানসিক বুত্তি সকল 
কার্ধা করিয়! থাকে, অতএব ইহ! দ্বারা আমর! বিশ্বের ্থিতি- 
হের অন্ুমানও করিতে পারি। 
শয়ন একাদশী উৎসবের দ্বার। বিশ্বের প্রলয়াবস্থার ও সমস্ত 
জীবের নুধুণ্তি অবস্থার স্মরণ করাইতেছে। এই সময় ভগবান্‌ 
সমুদ্রমধ্যে শেষপর্যযস্কে মিশ্চেষ্টভাবে শয়ান থাকেন। যথ, 
বামনপুরাণবচন। 
“একাদপ্যাং জগতম্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ। 
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপুজ্য কেশবম্‌ ॥” 
ইত্যাদি, 
শেষের অপর নাম অনন্ত; কালেরও আদি এবং অস্ত'গ্লীই 
এজন্য কাঁলও অনন্ত । সর্প কুগুলীকত হইলে তাহার আদি ও 
অন্ত থাকে না, এপ্জন্ত সর্পের সহিত কালের তুলস। সর্বদেশে ও 
সর্বমতে বিদ্যমান আছে । এই শেষ পর্য্যঙ্কের উপর নায়ায়ণ 
শয়ন করেন, এইকপ পুরাণে বধিত আছে । নার শব্দে জল, এই 
জল ভগবানের আশ্রর স্থান বলিয়াই তাহাকে নারায়ণ কহে। 
যথা বিস্ুপুরাণে | ১। ৪1 ৬। 
“আপো নারা ইতি প্রোক্ত। আপো বৈ নরহুনবঃ। 
অয়নং তস্ত তা; পূর্ববং তেন নারায়ণ স্থৃতঃ ॥৮ 
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ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে, পরম-পুরুষ হইতেই কারণ-বারির 
উদ্ভব এবং সেই কারণ-বারিই আবার তাহার আশ্রয় স্থান । 
এজন্ঠ তাহার নাম নারায়ণ। ফলতঃ প্রলয় কালে,অনস্তঃ কারণ- 
বারিও নারায়ণের সত্বায় ইহাই জান! যাইতেছে যে, সমস্ত 
বস্তর নাঁশ হইলে, কাপ ও সর্ধকারণৰীজ স্বরূপ বারি ভগ- 
বানকে আশ্রয় করিয়! বিদ্যমান থাকে । এই সময় অন্য কোনও 
কার্য থাকেন! বলিয় বিশ্বের অব্যক্তাবস্থা ও জীবের স্থযুপ্তি 
অবস্থা অনুমান কর। যাইতে পারে। 

রাসযাত্রোৎসবের কোন বিশেষ তত্ব আছে কি না, তাহ! 
জ্ঞাত নহি। তবে বাঙ্গাল1 ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবে যে ভাবে ইহাকে 
বুঝিষ। থাকেন, তাহা সংগত বলিয়। ৰোধ হয় না। তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণকে পরবন্দের অবতার বলিয়া থাকেন অথচ তাহাকে 
পরদারাভিগমনাপবার্দে কলুষিত করিতে কুষ্টিত নহেন, ইহাই 
আশ্চর্য্য । কৈশোর কৃষ্ণ বুন্দাবনে গোপবালিকাগণের সহিত 
হাত ধরিয়া! মগ্ডলীর্পে নৃত্য ও গান করিয়া থাকিবেন। 
বিষুপুরাণে ৫১৩।২৩ শ্লোকের টাকায় শ্রীধরত্বামী রাস শবের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, “অন্তোন্তব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং 
গায়তাং মগ্ডলীরূপেণ ভরমতাং বৃত্যবিনোদে। রাঁসো। নাম । তথাচ 
তরতঃ। অনেকনর্ভকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্‌। আচতুঃ- 
বষ্টিবুগ্মত্বাদ্রাসকং মস্থণোদগত মিতি ॥”তথা ভাগবতের ১০।৩৩।২। 
শ্লোকে বলিয়াছেন যে,“রাসে। নাম ৰহছনর্তকীযুক্তনূ ত্যবিশেষঃ ॥৮ 
ইহার অর্থ, স্্রীপুরুষে পরম্পরে হস্ত ধরিয়া গান করিতৈ করিতে 
মণ্ডলাকারে পরিজ্রমণপুব্বক যে নৃত্য করা, তাহাকে “রাস, 
কছে। শ্রীধরস্বামীর মতে "রাস+ একট! ক্রীড়। মাত্র; উহাতে 
আদি রসের বিন্দুবিসর্গ নাই। বালক বালিকাদিগকে এরূপ 
মগুলাকাঁরে পরম্পরে হাত ধরিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতে 
দেখা যায়। কর্ণেল ডাল্টন্‌ সাহেব জঙ্গল মহলে কোল গণ্ড 
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প্রভৃতি পাহাঁড়ীদের মধো যুবক যুবভীদিগকে এইরূপে নৃত্য 
করিতে দেখিয়াছেন। পুরাকালে যখন এপ্রদেশে অবরোধ প্রথ। 
ছিল না, তথখুন স্ত্রীপুরুষে যে হাত ধরিয়া মণ্ডলাঁকারে গান ও 
নৃত্য করিত, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা স্বচক্ষে দ্রাবিড়দেশে 
বিবাহে, পুন্পোৎ্সবে ও উপবীতোত্সবাদিতে আহত হইয়। 
দ্রাবিভ়ী ৰাক্ষণ-স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্রে সভায় বসিয়া গাইতে 
দেখিয়াছি+। তখন এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, পুরাকালে 
এ প্রদ্দেশে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে রাসক্রীড়া করিত। শ্রীযুক্ত 
বর্ীগচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন কৃষ্খজরিতের দ্বিতীয় 
খণ্ডের পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদে রাঁসলীলার সদ্‌ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন তাহ বঙ্গবাসী মাত্রের দেখ কর্তব্য। যে শরীক 
পরৰ্দ্ধের অবতার বলিয়া আরাধ্য; যিনি এই ভূমণ্ডলে ধর্মের 
হানি ও অধর্ম্ের বৃদ্ধি হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ছুষ্ট- 
কর্মাকারিদের বিনাশ করিয়া ধর্ম সংস্থাপনের অন্ত যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হুয়েন ) যিনি বেদবেদাঙ্গ বেত, ৰলশালী, * তপন্বী, « 


১। জ্রাবিড়ী দিগের আচ।র ব্যবহার গুলি লিপি বদ্ধ করা হইয়াছে! 
তাহ সময়ে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিঙস। 
২। গ্বীত। | ৪1 ৭-৮। 
প্যদ। যদ হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতখানমধর্ণান্ত তদাক্মানং স্থজাম্াহম্‌ 
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশীয় চ ছু্ষতাং | 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1” 
৬। মহাভারতে সভাপর্ব অর্থাভিহরণ পর্বাধ্যায়ে। ৩৮১৯1 
“বেদ-বেদাঙ্ বিজ্ঞানং বলং চাঁপ্যধিকং তথা | 
নৃশাং লোকে হি কোহন্যোৎস্তি বিশিষ্ঠুঃ কেশবাদূতে ॥” 
9৪1 মৌস্ডিক পর্ধাস্তর্গত ধিক পর্বে অস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ত সংরক্ষদ 
কালে শ্রীরুষ্কবাক্য | ১৬ । ১৬। 


২৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


ধর্মচারী, দণ্ড প্রণে 51 মত্যভাষী, রাজনীতিজ্ঞ ও বোদ্ধ1 বলিঘ 
প্রসিদ্ধ; ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধাহার মতে সদাই চলিতেন ) 
যিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঘেরূপ আচরণ 
করিয়া থাকে ইতর লোকেও তাহার অনুকরণ করে, শ্রেষ্ঠে 
যাহ। মানেন, সাধারণ লোকে তাহারই অন্ুুনরণ করে *। 
ভ্বিলোকে ধাহার কর্তব্য বা অকর্তব্য প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তবা 
কিছুই নাই তথাপি যিনি লোক শিক্ষার্থ কর্ম করেন? যি:ন 
নিজ্ধ কার্যকলাপে আদর্শ পুরুষের স্তায় ছিলেন, তাহার পর- 
দারাভিমর্শন বা পরক্ত্রীগণের বস্ত্রহরণ * দোষ কদাচ সম্ভবে না। 








“অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রীগ্রিতেদস1। 
পশ্ঠ মে তপসে। বীধ্যং সত্যন্ত চ নরাঁধম ॥” 

৫। জরাসন্ধ বধে কৃষ্চজর[সন্ধ সংবাদে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিয়াছিলেন 
যে, 

“অস্মাংস্তদেনে। গচ্ছেদ্ধি কৃতং বাহত্রথ তয় । 
বয়ং হি শক্ত ধর্মন্য রক্ষথে ধর্মচারিণঃ ॥৮ 

“হে বৃহন্রথনন্দন ! আমাদ্িগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে! 
যেহেতু আমরা ধর্সচাঁরী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ |” 

৬। গীত । ৩। ২১। 

“ঘদ্‌ যদাচরতি শ্রেঠস্তত্তদেবেতরে। জনঃ | 
স যত্প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥” 

৭। গীতা। ৩। ২২--২৩। 

“ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেধু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্দ্রণি ॥ 

যদি হাহ ন বর্তেয়ং জাতু কর্খণ্যতন্দ্রিত; | 

মম বর্তানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ধবশহ &” 

৮1 মহাভারতে, বিষুপুরাণে, হরিবংশে, অথর্বাবেদাত্তর্গত গোপাঁল- 
তাঁপনীতে ও শ্্রীমদূভা গবতে শ্ীরাধার নামোলেস্কু'নাই । কেবল মাত্র বন্ধ- 
বৈবর্ত পুরাণে দেবীভাগবতে ও জয়দেবের গীতগোধিঙ্দগ কাব্যে জ্রীরাধার গ্বাম 
দেখিতে পাওয়া যার। তথায় তিনি বিখসগ্টিকত্তশ বলিয়। কথিত তাহার আলক্কষ 
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উহ! কেবল কবিকল্পনা মাত্র। পর্ত, আন্ত্ষ্টি দ্বার! রাঁদলীলার 
বিষয় পাঠ করিলে ইহাই জান যার যে, একমাত্র পরমাস্মায় 
অনন্ত জীবাত্মার লয় হইতেছে । জীব, যখন বাহাজ্ঞান শৃন্ত হইয়া, 
অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্ড্রিগণকে নিবৃত্ত করিয়া, একমাত্র 
সেই পর্ধৃদ্ষের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয়ঃ তখনই পে 
তাহাতে লীন হইবার অধিকারী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই অনন্ঠতাব দেখাইবার জন্তই ভাগবতকার লিখিয়াছেন যে, 
গত] বার্ধযমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্র্ণতৃবন্ুভিঃ 
গোবিন্দাপহৃতাত্মানে! ন স্তবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥% 

“সেই গোপাঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারেই গোবিন্দে মাতম সমর্পণ 
করিয়াছিল, এজন তাহারা পিতা, ভ্রাত1, পতি ও ৰন্ধুগণ কর্তৃক 
নিবারিত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইল ন11” আর শুকদেবের 
উত্তর দানচ্ছলেও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 

“কামং ক্রোধং ভত়ং স্নেহট্মক্যং সৌহ্বদমেব চ। 
নিত্যং হছরৌ বিদধতো যাস্তি তন্মরতাং হি তে ॥” 
ধ্যাহার! হরিতে, কাম, ক্রোধ, ভয়, মৈত্রী ও নেহ প্রভৃতি সম- 
স্তই অর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই তন্ময়ত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ ।”গোপিণীগণের সমস্ত ইন্ড্রিয়ই সাধারণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া একমাত্র কৃ্েই লীন হইয়াছিল, এজন্তই তাহারা সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে রত হইয়াছিল। পুঞুষ অপেক্ষ। 





গোলক নামে অভিহিত। তাহা অবশ্থ বৈকুষ্ঠের উপরে, অর্ছের বৃন্দাবনে নহে। 
আশ্চর্যের বিষষ্ষ যে এখনকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসকের। সেই ভ্রীরাধাকে গোলক 
হইতে মর্তে আনিয়া বালকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়াছেন। শ্রীরাধা ভিন্ন এখন 
শ্রীকৃষ্ণ নাম নাই, শ্রীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মাই । থেখানেই 
প্রীকৃষ্ণ-মুর্তি সেই খানেই শ্রীরাধিকা। এখন শ্রীকৃষউপাসনার প্রধাগ অঙ্গ 
প্রীলীধিক। ; হায়! ধিনি পরবদ্ষকপে আরাধ্য, ক্রমে তাহাতে কুৎসিত ভাব 
অর্পিত হইতেছে । . সাজের কি অধোগতি | ভাবিলেও বুক বিদীর্ঘ হয়। 
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জ্ীবৃদ্ধি সরল ও সংশরশৃন্ত এজন্ত রাসলীলা স্ত্ীপ্রধান করিয়াই 
বর্ণিত হইয়াছে? শরৎকালের পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়া] জ্ঞান- 
চন্দ্রের পরিপূর্ণ তার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাং সংশয়াপন্ন 
জ্ঞানে কখনই আত্মলয় হইতে পারে না । নতুবা যে শরীক 
ধন্ম সংস্থাপনের জন্য 'বতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সামান্ত 
পরদারাভিমর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্রে গ্রীকষ্চকে 
যখন আত্মরমণ বলিষ়! নির্দেশ করে, তিনি ধখন সকল আত্মা" 
তেই বিরাজ করিতেছেন তখন, আর তাহার আত্মীয় ও পর 
কি? এজন্তিই ভাগবতকার বলিম্াছেন যথা,--.. 


“গোপীনাং ততপতীনাঞ্চ সর্কেষামেব দেহিনাম্‌। 
যোহস্তশ্চরতি সোহ্ধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহুভাক্‌ ॥৮ 
“যিনি গোপ ও গোপিনীগণের এবং সমস্ত দেহীদিগের 
অন্তরে আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই রাসক্রীড়ার 
ছলে দ্রেহভাক্‌ বলিক্প। উল্ধু হুইয়াছেন।” তথাচ বিষুঃপুরাণে | 
৫1 ১৩। ৬১ । 


“তত্তর্যু তথা তাস্থ সর্বছঁতেষু চেশ্বরঃ 
আত্মন্বরূপরূপোহ্‌সৌ ব্যাপ্য সর্বম বন্ধিতঃ 1» 


“সেই ভগবান্‌ রুষ্জ, কি গোপিনীগণ, কি তাহাদের পতি 
গোপগণঃ কি অপরাপর অন্য প্রাণি-মকল, সকলেই তিনি আত্ম- 
রূপে বিরাক্গ করিতেছেন) ফলতঃ তিনিই এই সমস্ত বিশ্ব 
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ।” 

রাসলীল। বহি্ৃষ্টিতে যাই। বিবেচিত হয় হউক, অন্ত্দষ্টিতে 
ইহা ষে আত্মরদময় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সামান্তজ্ঞাবে 
দেখিলে যাহ। দেখা যায় যাউক, অন্ত্দ্টিতে দেখিলে ইহ? যে 
আত্মরমণের অস্তর্নীল! তাহা স্পষ্টই জান! যার়। নতুবা, খে 
ভাগবতের আদ্যন্ত শ্লোক দেখিলে কবির সুস্পষ্ট রূপক ভাব 
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হদয়গ্রম করিয়! মুগ্ধ হইতে হয়, সেই ভাঁগবতে যে কেবলমাত্র 
কদাচারসল্পন্ন সামান্ত পরদারাতিমর্শন বর্ধিত হইবে, তাহ! 
কখনই সন্কুবরপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে 
“জন্মাদান্ত যন্তঃ” এই বেদাস্ত হুত্রের উল্লেখ করিয় প্রকারান্তরে 
বল। হইয়াছে যে, ভাগবতের বিবরণ গুলি ধর্দ-জিজ্ঞান্ কর্্মা- 
সক্ত সামান্তাধিকারীর পক্ষে ইতিহাস রূপে বর্ণিত হইলেও ৰন্ধ- 
জিজ্ঞান্গ জ্ঞানিগণের পক্ষে সমস্তই ৰৃন্গবিচার করা হইয়াছে। 
অনস্তর, ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কাহার মনে, ইহ প্রকারা- 
স্তরে রূপক নহে, এইক্প সংশয় উপস্থিত হয়, এই বিবেচনা 
করিয়। কটাক্ষে শেষ শ্লোকে বল! হইয়াছে । যথা)--- 


“যোগীন্দ্রায় নমন্তট্মৈ শুকায় ৰৃন্মরূপিণে। 
ংসারসর্পদষ্টং যে! বিষুরা তমমুমুচৎ ॥» 


“যিনি সংসারবূপ সর্পদষ্ট পরিক্ষিতৎকে জ্ঞানোঁপদেশ দ্বার 
মুক্ত করিয়াছিলেন, আমি দেই ৰঙ্গরূপী যোগীন্ত্র গুকদেবকে 
নমস্কার করি।” 

এই শ্লোকে পরিক্ষিৎকে 'সংসাররূপ সর্পে দ্” এইরূপ বিশে- 
ধণে ভূষিত করিয়! স্পষ্টই বল হইয়াছেনযে, পরিক্ষিতের বুহ্মশাপে 
তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হওয়ার কথ! সত্য হয় হউক, পরস্ত সংসারসর্পে 
দষ্ট জীবসাত্রেই পরমৰ্ক্ষের শরণাপন্ন হইলেই যে ভাহার! মুক্ত 
হইবে, তাগাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, এতাদৃশ তাঁগবত 
মধ্যস্থ রাসলীলাটা যে রূপক তাঁহা স্পষ্টই স্বীকার কর! যাইতে 
পারে। সাধারণ বৈষ্বের। শ্রীষ্জের রাসলীলাটাকে অস্তর্দৃষ্টিতে 
দেখিতে অভ্যাস করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থন।। 

আমর! পুর্বে, প্রত্যক্ষদৃষ্তমান হস্তপাদিশৃন্ত শ্রজগন্নাথ 
ঘরকে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্্মার অপূর্ব কৌশলে তিনটা গ্রণব- 
দ্বার! নির্শিত। বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু, পাঠকগণ উতৎ্কল 
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খণ্ডে ১৭ অধ্যাক্গে ইন্্রহায় প্রতিঠিত জগন্নাথের চতুভূজ মূর্তির 
বিবরণ পাঠ করিযবা নানাবিধ আশঙ্কা করিতে পারিবেন বিবে- 
চন করিয়। তদনুষায়িনী ব্যাখ্যা নিগ়্ে লিখিত হইল্লু | 

সুভপ্তা, সুদর্শন, বলরাম, ও শ্রীজগন্নাথ, এই মুর্তি চতুষ্টয় 
লইয়াই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহাত্ম্য । উক্ত মূর্তি চতুষ্টয়, প্রণবের 
অকার, উকার, মকার ও অর্ধমাত্র। বা অমাত্র রূপে মাত্রাচতু” 
ই, এজস্ত মূর্তি চতুষ্টয়েই সাধকগণ প্রণবমূর্ি দর্শন করিয়া 
থাকেন। যাহার! প্রণবাবলশ্বন করিয়াছেন তাহার! অক্নেশেই 
ভবসযুদ্র পার হইতে পারেন, এই উদ্দেশেই প্রণবন্পী মুর্তিচতু- 
ই সাগরকুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়ের 
বিষয় মাগুংক্যোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । যথা,_- 

“সোহ্য়মাত্বাধ্যক্ষরমোঙ্কারোহ্ধিমাত্রং পাদ মাত্রা মাত্রাশ্চ 
পাদ অকার উকারে! মকাঁর ইতি ।৯ ৭ 

“সেই আত্মাই অধ্যক্ষর, ওষ্কার ও অধিমাত্র বলিয়া কথিত 
হুন। তাহার অকার উকার ও মকার স্ডেদে মাত্রা বা পাদ 
আছে ।” ৩ত্রৈব। ৮। 

“জাগরিতস্থানে। বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রাপ্তেরাদিম- 
ত্বাদদাপ্পোতি সর্বান্‌ কাম্মনাদিশ্চ ভবতি।” 

“আজাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকারই ওক্কারের প্রথম মাত্র! | 
অকার দ্বারা সমস্ত বাক্য ও বৈশ্বানর দ্বারা সমস্ত বিশ্বই ব্যাপ্ত 
হইয়া আছে। ইহার দ্বারাই সমস্ত কামন। প্রাপ্তি হয়. এজন্ঠই 
ইহ! প্রথম মাত্রা |” স্ুভদ্রাই এই প্রথম মাত্রাম্বরূপ হইয়া 
ছেন। দুষ্টু ভগ্রং মঙ্গলং যন্তাঃ এইরূপ মমান করিলেই স্থভত্রা 
শব্দ নিষ্পন্ন হয় অতএব ন্ুতদ্রার আরাধনাতেই সমস্ত কামনা 
সিদ্ধ হইয়া থাকে । আর পূর্বোক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রথম মাত্রা 
দ্বারা সমস্ত কামন। প্রাপ্তির কথ! উল্লিখিত হ্ইয়। উভগ্নের 
উক্যতা সাধন করিতেছে। তত্রৈব। ৯। 
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ন্প্স্থানস্তৈজস উকারে। দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাহুভয়ত্বাদ্োৎ- 
কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসম্তভতিং সমানশ্চ ভবতি ।* 
ক্্বপরস্থান্চ তৈজস উকারই ওকষ্কারের দ্বিতীয়া মাত্রা । প্রথম 
মাত্রা উকা'র হইতে ইহার উৎকর্ষ আছে, ইহা] হইতেই জান- 
সম্ততির বৃদ্ধি হইন্মী থাকে এবং ইহ1 উভগ্ক পক্ষেই সমান থাকে ।” 
মনরূপ স্থুদর্শনই এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দ্বিতীয়মাত্র। স্বরূপ। 
নুষ্ দৃশ্তাতেইনেনেতি এইরূপ বাক্য দ্বারাই সুদর্শন শব নিষ্পন্ন 
হইতে পারে । আমর! মনদ্বারাই সমস্ত দেখিতে পাই বলিয়াই 
উহাকে নুদর্শনরূপে কথিত হয়। শান্ত্রাদিতে ও মনকে ন্দর্শন 
বলিয়। কথিত আছে । যথা, ভাগবতের ১স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৫ম 
শ্লোকের বাখ্যায় শ্রীধর শ্বামিধৃত বায়বীয় পুরাণ বচন। 
«এতন্মনোময়ং চক্রং ময়? স্ষ্টং বিশ্জ্যতে | 
যত্রান্ শীর্ষযতে নেমিঃ স দেশব্তপসঃ শুভঃ ॥ 
ইত্যুস্তা হর্য্যসম্কাশং চক্রং দৃষ্টা' মনোময়ং। 
প্রণিপত্য মহাদেবং বিনসর্জ পিতামহঃ ॥ 
এই চক্রকে মনোময় করিয়। নির্শাণ করত আমি পরি- 
ভাগ করিলাম। যেস্বানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে 
সেই স্থানই তপন্তার গুভ প্রদেশ জবনিবে। বন্ধ এই কথা 
বলিয়াই সূর্য্য সদৃশ তেঞ্জঃশালি দেই মনোময় চক্রকে পরিত্যাগ 
করিলেন।” এ্রস্থলেও চক্রকে “হুর্য্যসঙ্কাশ* এই বিশেষণে 
ভূষিত করিয়। উপনিষদুক্ত তৈজসের সহিত ও্রক্য করা হইয়াছে । 
মুণ্ডক্যোপনিষদে | ১১। 
“নুযুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো। মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা- 
মিনোতি হ ধ! ইদং সর্ধবমপীতিশ্চ ভবতি ৯ 
পনুষুপ্তস্থান গ্রীজ্ঞ মকারই ওষ্কারের তৃতীয়া মাত্র! । ইনি 
প্রলয় ও উৎপত্তিকালে প্রবেশ ও নির্গম দ্বার! বিশ্ব ও তৈজসকে 
পরিমাণ করেন এনং ভাহাবের সহিত মিলিত থাকেন। ইনি 
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জগতে কারণাত্ব। স্বরূপ থাকিয়া জগতের দমস্ত বিষয়ই বিদিত 
আছেন” ৰলরামই এই ক্ষেত্রে তৃতীয় মাত্রাম্বরূপ। তৃতীয় 
মাত্রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্র একীভূত হইলে প্রর তাহাকে 
প্রণব অর্থাৎ “ওম্* কছে। ইহাকে, জীবাত্মা! ও পরমাত্মার 
একীভূত অবস্থা বা সুষুণগ্তাবস্থা বলা যাইতে পারে । এই অব- 
স্থায় আত্ম! নিয়ত মনোরমণ করেন বলিয়া তাহাকে “রাম” 
বলা হইয়াছে । তথাচ মাগু,ক্যোপনিষৎ। ৫1 

প্যত্র স্থপ্তে। ন কশ্চন কাঁমং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্তাতি 
তৎ নুযুণ্তম্। মুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো 
হানন্ভুক্‌ চোতোমুখঃ প্রাজ্ঞন্তৃতীয়ঃ পাদঃ1” 

“যে সময়ে স্থৃপ্ত হইয়া কেহ কোন কামনা করে নাঃ কেহ 
কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না, সেই সময়ই স্ুযুপ্তাবস্থা। এই ন্ুষুপ্ত- 
স্থান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দতূক্‌ প্রাজ্ঞই 
তৃতীয় পাদ।” ফলতঃ এই সমদ্ন আনন্দ ব্যতিরেকে আর 
কিছুমাত্র থাকে ন।। ইহা। যে সাধকগণেরই সংবেদ্য তদ্বি- 
য়ে আর কোনমাত্র সংশয় নাই । 

প্তামাত্রশ্চতুর্ধোহব্যবহার্্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহ দ্বৈত 
এবমোক্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনা ত্মবানম্‌।” 

“পরমাত্মাই প্রণবের তুরীয়, ইহ! মাত্রাবিহীন, বাকাও মনের 
অতীত এজগ্ভ অব্যবহাধ্য, এবং সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম স্থান, 
শিব ও অদ্বৈত। ইহ! আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া! 
আপনাকে প্রকাশ করেন।” এই অমাত্র তুরীর আত্মাই পুকু- 
যোতমক্ষেত্রের *ভ্রীপ্রীজগন্নাথ দেব 1” তাহাতে কোনও কার্ধা 
নাই, তাহাতে সমস্ত প্রপঞ্চেরই উপশম হইয়। থাকে, তিনি 
মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, তিনি আপনাতেই আত্মস্থুখান্ুভব করেন । 
অতএব, যে কোনও সাধক জন্মজন্মাস্তয়ের নুককৃতিবলে পুরুষো- 
তমক্ষেত্রে যাইয়া ভাদৃশ, প্রপবমৃত্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন 
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করিতে পারেন, তাহার আর এই ভবসংসারে ছুঃখভেখগ করিতে 
হয় না, ফলতঃ তাহার কর্মফল নষ্ট হইয়। যায় এবং প্রারন্ধ কর্ম 
সমুস্তত-দেহাক্ে মুক্তি হইয়া থাকে । 
“ও" পৃর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে। 
পুর্ণন্থ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি ॥৮ 





সত্যবাদী বা সাক্ষী গোঁপলি। 


০০০০৯০১৬৬০১ 


পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে, কটক হুইতে ৪৩ মাঁইল 
দক্ষিণে সত্যবাদীনামক গ্রামে সতাবাদী গোপাল বিদ্যমান 
আছেন। আমর! পুর্বপ্রথান্ুারে প্রত্যাগমনকালে তাহা 
সন্দর্শন করি | পুরী-কটক-রাঁজবত্্ব হইতে কমবেশ ৩০০০ হাজার 
গজ দু'রে গুপ্তবুন্দীবন গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সতাবাদী 
গোপালের মন্দির প্রতিঠিত আছে। উহার প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে 
৫৪ গজ ও প্রস্থে ৪৬গজ হইবে, ই] লাটারাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত । প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যে ধ্বজস্তভ দৃষ্ট 
হয়, ভাহ। একখণ্ড ২২ হন্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হই.” 
যাছে। মঙ্দিরটা ৭* ফিট উচ্চ ও পঙ্কের কার্যে ঢাকা, উহা। 
অধিক দিনের বলিয়া নোধ হয় না। মন্দিরের সম্মূথে একটা 
বুহণ্ষৎ সরোবর ।” তাহার একদিক প্রস্তরে বাঁধান সোঁপান- 
শ্রেণিতে শোভিত । এই পুফরিণীর মধাস্থালে একটা ক্ষুন্্র মণ্ডপ 
আছে । এই পুফরিগীতে চন্দোনতৎসব হুইগ্রা থাকে । দেবের নাম 
“সত্যবাদী গোপাল ।* মুদ্তিটা ৫ ফিট, পরিমিত, ধূষর বর্ণে 
গ্রানেট প্রন্তয়ে খোরিত। রাধাৰ মৃদ্ধিটা ৪ ফিটের উপর হইবে। 


হও 
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দেবোৎপত্তির বিষয়ে চৈতন্তচরিতামৃত ও ভক্তমালে যেরূপ দৃষ্ট 
হয় তাহার সারাংশ প্রদত্ব হইল । 

কাঁঞ্ধীপুরের সন্নিকটস্থ বিদ্যানগরে ছুই ৰবাহ্গণ বাস করিতেন। 
তাহার! তীর্থপর্য্টন উপলক্ষে গয়া, বারাণনী ও প্রয়াগাদি তীর্থ 
সনর্শন করিয়! পরে বুন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস 
শ্রীগোপাল জীউর প্রাঙ্গণে বাস করিতে থাকেন, তাহাদিগের 
মধ্যে যিনি বয়োজোষ্ঠ তিনি সংকুলোপ্তব ও বিদ্বান এবং ধিনি 
বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি সামান্তকুলোত্তব ও মূর্খ ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ 
সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পর কনিষ্ঠবিপ্র তাহার সেবা- 
স্থতখষ! করিয়াছিলেন। তাহাতে জ্ষ্ঠ বিপ্র তাহার সেই সুঙ্ষায় 
সত্ষ্ট হুইয়! কহিল,“তুমি পুত্র অপেক্ষাও আমার সুত্র! করিয়াছ 
ভীগোপালের কৃপায় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে আমার 
কন্তাকে তোমাকেই সম্প্রদান করিব” কনিষ্ঠ বিপ্র তাহা! শ্রবণ 
করিয়। কহিল, “আপনি সতৎকুলোদ্তব হইয়। কির্ূপে আমাকে 
কন্তা। সম্প্রদান করিবেন ।* বৃদ্ধ কহিল, “তুমি কন্তার পাণিগ্রহণ 
করিতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেই কন্তাদান করিতে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।” যুবক কহিল, প্যদি আপনি তাহাই স্থির 
করেন তবে শ্রীগোপাল জিউর সম্ুথে প্রতিজ্ঞা করুন।”এই কথ! 
শ্রবণ করিয়। বুদ্ধ গোপালের সন্মুখেই যুবককে কন্তাঁদান করিতে 
প্রতিশ্রত লইল। অনন্তর, আরোগ্য লাভ করিয়া! উভয়েই 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বৃদ্ধের আত্মীয়ের কন্তা সম্প্রদানের কথ 
শ্রবণ করি৷ তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। তখন বৃদ্ধ 
ৰান্ধণ কনিষ্ঠ বিগ্রকে কহিল, “আমি অন্ুস্থ অবস্থায় কি বলিয়া- 
ছিলাম তাহ আমার বিশেষ স্মরণ নাই, যদি ভোমার কেহ সাক্ষী 
থাকে তৰে তুমি তাহাকে আন।” যুবক কহিল, “শ্বয়ং ভগবান্‌ 
জ্রগোপালজীউ আমার সাক্ষী আছেন, ইছ! তামাসার বিষয় 
নছে।, লোকে তাহার কথায় হাদিয়া উঠিল ও কহিল 'আচ্ছ! 
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তোমার সাক্ষী গোপালকে আনয়ন কর "যদি তিনি তোমার হইয়া 
সাক্ষী দেন, তাহাঁহইলে নিশ্চয়ই ইহার মীমাংসা হইবে 
তাহাতে যুবকু মর্মাহত হইল এবং বুন্নাবনে আসিয়। শ্রীগোপাল- 
জীউর সন্মুথে প্রায়োপবেশন করিয়া! থাকিল। কয়েক দিবস 
পরে যুবক এই দৈববাণী শ্রবণ করিল যে, হে যুবক ! তোমার 
সহিত যাইয়! সর্ধসমক্ষে প্রতিশ্রুত বাক্য কহিতে প্রস্তুত আছি; 
কিন্ত একটী নিয়ম করিতে হইবে যে, তুমি অগ্রে অগ্রে যাইবে 
এবং আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি কদাচ 
থামিবে না বা পশ্চাৎদিকে দেখিবে না! আমার নুপুর ধ্বনিতে 
জানিতে পারিবে ষে, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি । 
পশ্চাতে দেখিলেই আমি সেই স্থানে থাকিব, আর অগ্রপর 
হইব ন1।” তখন যুবক সানন্দ চিত্তে গোপালের স্তব ও স্তৃতি 
করিয়। প্রতিদিন এক সের মিষ্রাপ্নের ভোগ প্রদান করিতে 
কতসংঙ্কল্ন হইল এবং দেববাক্য শিরোধার্য্য কন্িয়! গৃহাভিমুখে 
প্রত্যাগমন করিতে থাকিল। শ্রীগোপালজীউ নুপুর ধবনি করিতে 
করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে 
কার্চীপুরের সন্নিকটে আঙিলে এক বালুকাময় প্রান্তরে ষাইবার 
সময় সুপুর মধ্যে বালুকারাশি প্রব্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি 
অস্ফ,ট হইয়া আসিল। অনস্তর, যুবক স্ুপূরধবনি শ্রবণ করিতে 
ন৷ পাই? ভয়ে দেববাক্য বিস্বৃত হইয়া, যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়। 
দেখিল, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়! সেইস্থানে অবস্থিত 
রহিলেন আর অগ্রগামী হইলেন না। পরস্ত যুবককে কহিলেন 
“আর আমি যাইব ন। তুমি যাই) তোমার প্রতিদ্বন্দিগণকে 
এই স্থানে আনরন কর আমি তাহাদের সন্মুখেই সকল কথ! 
বলিব তাহাতে সন্দেহ নাই । অনন্তর, যুবক গ্রামমধো যাইয়। 
সেই কথ! প্রচার করিলে সকলেই কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়। তথায় 
আঁদিল এবং বানুকা-তূমিমধ্যে বিগ্রহৃন্তি দর্শন করিল। তখন, 
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সর্বসমক্ষে শ্ীগোপালজীউ কহিলেন) 'আমার সমক্ষে বুদ্ধ বিগ্র 
যুবককে কন্ঠ। অন্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহ! সত্য।, 
তখন বৃদ্ধবিপ্র জাত্যতিমান পরিত্যাগণপুর্বক শ্ীগোপালদেবের 
সম্মুখেই গুভলগ্নে যুবককে কন্তা দান করিল। এদ্দিকে, এই 
ঘটন! রাজসমীপে পৌছিলে, রাঁজ! স্বদলৰলে আসিয়! প্রীগোপা- 
ল্‌কে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাহার ষোড়শোপচারে 
পুজ। করিয়! বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং উক্ত 
ৰাক্ষণদ্বয়কেই শ্রীগোপালের পৃজাদি কার্ধ্যে নিযুক্ত করিলেন। 
ইহার সম্ততিগণ অদ্যাপি ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র নামে 
অভিহিত হুইতেছেন। ক্রমে বহু বতনর অতীত হইলে কটকের 
পুরষৌত্তম দেব কাক্ষীরাজকন্য। পল্মিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী 
হুইয়! কাক্কীপুর বিজয়ানস্তর শ্ীগোপ[লের অনুমতি লইয়া কোট- 
বাক্ষী দেবীর সহিত শ্রীগ্রোপাপজীকে পুরীতে আনয়ন করেন 
এবং তাহার আদেশ ক্রমেই গুপ্ুবৃন্দাবনে স্থাপন করেন । প্রতি- 
ষ্টার সময়ে শ্রীগোপাল, রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়! কহিয়াছিলেন 

'অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, পরস্ত যদি কেহ আনাকে 

সিদ্ধান্স প্রদান করে তাহ] হইলে সেক্সবংশে নরকে গমন 

করিবে” তদবধি শ্রীগোপালজীর ভোগজন্য মিষ্টান্নভোগের 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতিদিন ৭ বার সপ্তবিধ শৃঙ্গারবেশ পরি- 
বর্তন ও ৭বার মিষ্টান্নের ভোগ হইয়া থাকে । ইহার ব্যয় প্রাত্াহ 
প্রায় ১০। ১২ টাকা হইক্সা থাকে । লোকের বিশ্বাস পুরী 
সন্দর্শন করিয়া গ্রত্যাগমন কালে পাগ্ার হম্তলিপি লই 

সত্যবাদীতে আদিয়। শ্গোপাল লমীপে তাহ! অর্পণ করিলে 
শ্রীগোগালজীউ পুরী-দন্দর্শনের সাক্ষী হইয়। থাকেন । অতএব, 
পুরীযাত্রী মাত্রেই প্রস্ত্যাগ্রমনকালে সত্যবাদী গোপাল সন্দর্শন 
করিয়া থাকে । সেই কারণ সতাবাদীর পাগাদ্দিগকে যাত্রী 

ডাকিতে যাইতে হয় নী। ছোট ও বড় বিপ্রের সম্ততিগণ 


সত্যবাদী গোপাল । ২৬৯ 


ঘাত্রি-লঙ্ধ ধনাদি বণ্টন করিয়া লইয়! থাকে এজন্য অন্টোন 
পাণ্ডাদিগের ন্যায় ইহাদ্িগের খাতা পত্রার্দি নাই। গোপালের 
যাত্রাদি সমস্ত পুরীর অনুকরণে হইয়া থাকে । আমর! মন্দির 
প্রাণে বিচরণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে আলিয়া! দেবকে 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে করিলাম যে, “হে সর্ধাত্মন্‌! 
তোমার অনস্ত মহিমা কে হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। 
মানব মায়ার বশবন্তী হুইয়। তোমাকে অন্বেষণ করিতে 
করিতে পুরুষোত্তম ধামে আইসে, তথায় তোমার গস্কার মু্তি 
সন্দর্শন করে, কিন্তু তাহার প্রণারৃতার্থ কদাচ হদ্য়মধ্যে ধারণা 
করিতে প্রনাম করে না) আধকন্ত পাগ্ডার লিপি লইয়া এখানে 
আমিনা, তোমার এই গোপাল মৃত্তির সন্দুখে তাহা অপণ 
করিয়৷ তাহাদের সকৎ ও"কার মৃত্তিদর্শনের সাক্ষ্য লইতেছে। 
তাহার! মায়ার বশবর্তী হইয়া একবারও ভাবিতেছে না, ধিনি 
সর্ধদেহীর জীবস্বর্ূপ আত্মতীর্ঘে সদ! বিদ্যমান, তাহাকে 
সন্দ্শন করিবার সাক্ষর আবশ্তাকতা কোথার? তোমার এক 
বিগ্রহ মৃণ্তির পৃজ! সন্দর্শন করিয়! অপর মৃত্তি বিশেষের সাক্ষ্য 
লইবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি ভক্তের মন- 
স্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাক বলিয়া পুকাণেও ইতিহাসে ভক্র- 
বসল বলির! কথিত হইয়াছ। তাহা য্দি সতা হয়, তবে 
কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট প্রর্থঘন। করি, তোমার 
প্রনাদ্দে আমাদের চিত্ত যেন তোমাতে সদা ন্তন্ত থাকে এবং 
সর্বভৃতে যেন তোমাকে সমভাবে সনর্শন করিতে সমর্থ হুই। 


প্সর্ববন্মিন্‌ সর্বভূতম্তব: সর্বঃ সর্ব-স্বরূপ-ধকৃ। 

সর্ধং ত্বন্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্বাত্মনেইস্ত মে। 
সর্বাত্মকোহসি সর্বেশ! সর্ধ-ভূতস্থিতো যতঃ ॥ 
কৃথয়ামি ততঃ কিং তে সব্বং বেখাস হৃদ স্থিতম্‌। 


২৭০ তীর্ঘদর্শন | 


সর্ধাত্মন্‌! সর্ধভূতেশ। সর্ধ-সত্ব-সমুস্তব !। 
সর্বভূতো ভবান্‌ বেত্তি সর্ব-ভূত-মনোরথম্‌ ॥৮ 
বিষুপুরাঁণ, ১ অংশ, ১২ অঃ, ৭২৭৫ শ্লোক ॥ 
“তুমি সর্বত্র সর্ব-ভূত, সর্ব ও সর্বন্বপধারী । তোমা হইতেই 
সর্ধ এবং সর্ঘ্ম হইতে ও তুমিই একমাত্র । অতএব হে সর্বাত্মন্‌! 
তোমাক্ষে নমস্কার । হে সর্বেশ! তুমি সর্বাত্মক ও সর্ধব-ভূতস্থিত, 
অতএব আমি তোমাকে আর কি বলিব? জ্বদয়স্থিত সকলই 
তৃমি জানিতেছ। হে সর্ধ-ভূতেশ ! তোমাহইতেই সর্বভূতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই সর্ধ-ভূতন্বরূপ এজন্য তুমি সর্বভূতের 
মনোরথ জানিতেছ 1” 
বেদবিভাগ-কর্তী কৃষ্ণবৈপাঁয়ন তোমার প্রসাদে ৰন্ধস্ত্র 
প্রণয়ন করিয়া তোমার অদ্বৈততত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনিই 
আবার সাধারণ মানবদিগের স্থবিধার কারণ পুরাণ রচন। 
করিয়াছেন। তিনিই ঘখন মায়ার বশীভূত হইয়। ভেদজ্ঞান 
বশতঃ এক সময়ে কাশী হইতে নিষ্ষামিত হইয়াছিলেন, তখন 
মাধারণ মাঁনব যে মায়ামোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার ওকাৰর 
মৃন্তি মন্দর্শন করিয়ও তোমায় সাক্ষী করিবে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। সেই বেদব্যাদ আপন ভ্রম বুঝিয়াই প্রার্থন। 
কব্বিয়াছিলেন। ষথণ,-- 
“রূপং রূপবিবঙ্জিতণ্ত ভবতো? ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং 
স্তত্যান্রীর্কচনীয়তাখিলগুরে ! দুরীকৃতা যন্ময়!। 
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং তগবতে। যত্তীর্থবাত্রাদিনা 
ক্ষত্তব্যং জগদীশ | তদ্িকলতা-দোষ-ত্রয়ং মতকৃতর্ম ॥” 
ব্যাস-বাক্য। 
“বিশ্বগুরে। ! তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার 
রূপ বর্ণন করিয়াছি $ স্ততি করিয়। তোমার অনির্ববচনীর 
স্বরূপের খণ্ডন করিশ্লাছি, এবং তীর্ঘ-যাত্রাদ্বি-গমনের বিধি 


কোনা । ২৭১ 


করিয়া তোমার সর্ধব্যাপিত্ব গুণের বিনাশ করিয়াছি । অতএব 
জগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটা অপরাধ 
মার্জন৷ করুন্‌।» 

অনন্তর আমর! সত্যবাদি-গোপালের চন্দন শুঙ্গার ও রাঁজ- 
শ্লার বেশঘ্য় দর্শন করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হই। 


কোনার্ক। 


আমর! গ্রন্থের প্রারস্তে “উৎকলন্ত মে দেশঃ” এই শ্লোক- 

ধারা উতৎ্কল দেশকে ৪ চারি ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি । বিরজাক্ষেত্র, একাম্্র কানন ও পুরুষোত্বমক্ষেত্রের 
কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে কোনার্ষের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত 
হইতেছে । এক সময়ে এই স্থান হুর্য্যোপাসনার শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। ইহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দুরে সমুদ্র 
তীরে অবস্থিত । এখনকার প্রসিদ্ধ মন্দির এক্ষণে ধ্বংসপ্রায় 
হইয়াছে । এই স্থানে এক সময়ে তীর্থ বলিয়া! প্রত্যেক হিন্দু 
তীর্থবাত্রী গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে অতি অন্পসংখ্যক লোকই 
এই স্থানে যাইয়া থাকে । কোনার্ক বিষয়ে পুরুষোত্তমতত্বধৃত 
বচন। যথা, 

“কোনাকম্তোদধেস্তীরং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদম্‌। 

স[ত্বৈৰ সাগরে কৃর্য্যায়ার্থাং দত্ব। প্রণমা চ ॥ 

নরো বা যদি বা! নারী সর্বকাঁমফলং লভেৎ। 

ততঃ স্থষ্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্যতঃ ॥ 

প্রবিশ্ত পুজয়েডাম্গং কুর্য্যাত্বং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্‌। 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্ধোতি মানবঃ ॥৮ 

এক্ষণে, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ লুপ্তপ্রায়-হিন্দুকার্্যানুসন্গিৎস্থু 

হয় প্রায়ই এই স্থানে আহদিয়া ইহা সন্দর্শন করিয়! থাকেন। 
ইহ! হিন্দু তীর্থ বলিয়া সকলেরই এই স্থানে গমন করা কর্তব্য । 


তীর্ঘদর্শনের আঁবশ্টাকত1 | 


সরি এস পম 


দেশপর্যযটন না! করিলে আত্মোন্নতি বা বহুদর্শিত| লাভ 
হয় লা! ইহ সর্ধঝকালে সর্ধদেশে সকলেই জ্ঞাত আছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়। ৰহুদর্শিতা লাভ করিবার 
অতিপ্রায়ে দেশত্রমণে বহির্ধত হইবার রীতি পাশ্চাত্য প্রদেশে 
এক্ষণে বিশেষদূপে প্রচলিত আছে । অন্মতপ্রদেশে যদিও পূর্বে 
এ প্রথা প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্ত এক্ষণে নান। কারণে তাহ। 
আর লক্ষিত হয় না। দেশপর্যটন দ্বারা ৰছদর্শিতা প্রভৃতি 
কতকগুলি সদ্গুণ হইয়া থাকে ইহা সত্য? কিন্তু যদ্দি তাহা 
তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে কর! হয়, তাহা হইলে তদ্দারা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই *। তীর্ঘদর্শনের প্রসঙ্গে দেশপর্যযটন করার 
প্রথ। সর্দদেশে প্রচলিত থাকিলেও ভারতবর্ষ যে তদ্দিষয়ে 
সকলের শীর্ষস্থানীয় তাহাতে আর সন্গেহ নাই। 

পুরাণা্ি শাস্ত্রে তীর্থপর্য্যটনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ উল্লি- 
খিত আছে। অদ্যাপিও সাধুগণ ধর্মশান্ত্রান্থসারে তীর্থপর্যাটন 


পপ 





চপ 


* যথা, _উত্তরগীত | ২। ৩৮। 

“অনম্তং কম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞম্তথৈব চ। 
তীর্থষাত্র।দিগমনং যাবত্বত্বং ন বিন্দতি ॥” 

“্য/বৎ তন্জ্্ন লাভ ন। হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত অনন্ত শৌচ'দি, কন্ম, 
তপস্তা, ষজ্ঞ ও তীর্থদি গমন করিবেক।” এই বচন দ্বর1 জান। যাইতেচ্ছ 
ষে তীর্ঘভ্রমণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদ্দার। চিত্তশুদ্ধি. 
হইলেই তৰজ্ঞান লাভ হইয় থাকে । তখন।আর তীর্থথমনের বিশেষ আব্‌- 
হ্যকতা থাকে না! 


তীর্ঘদর্শনের আবশ্যক ত1। ২৭৩ 


করিয়া আত্মোন্সতি করিতেছেন ইহা মধো মধ্যে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । সাধুগণের আচার ব্যবহার ও ধঙ্ম্ের চতুব্বিধ প্রমাণের 
অন্যতম | *যথা, মন্কু | ২। ১৯২। 
“বেদঃ স্থতিঃ সদাচারঃ স্বশ্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ | 
এতচ্চতুবিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধর্মন্ত লক্ষণম্‌ ॥৮ 
পবেদ, স্থৃতি, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুব্বিধই 
ধর্মের লক্ষণ।” গ্রীতা । ৩। ২১। 
“যদ্ঘদাচরতি শ্রেষ্টস্ততদদেবেতরো। জনঃ। 
স বত্প্রমাণং কুরতে লোকস্তদন্ুবর্ততে ॥১ 
“সাধুগণ যাহ। যাহা আচরণ করেন অপর সাধারণ লোকে 
তাহাই করিয়া থাকে। কারণ, তাহার সাধুগণের আচরণ- 
কেই প্রমাণ বলিয়। গণ্য করিয়া তদন্ুলারে চলিয়া থাকে ।” 
পূর্বকালে, আধ্য ঞ্ঝষিগণ সদাই তীর্থভ্রমণ করিতেন। 
শ্রীরামচন্ত্র প্রভৃতি বিষণ অবতারগণও তীর্থভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন। তাহারা, নিত্যগুদ্ধ সচ্চিদানন্দ হইলেও লোক- 
শিক্ষার্থে তীর্থপরিভ্রমণ করিতেন । শ্রীরামচন্ত্র তীর্থভ্রমণে 
বহির্গত হইয়! মান্জ্রাজের অন্তর্গত সপ্তগোদাবরীর অস্তর্বেদীতে 
ষে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ করেন, তাহ1 অন্যাপি রামেশ্বর নামে কাখত 
হইতেছে । অনস্তাবতার বলরামের তীর্ঘভ্রমণ বুত্তাস্ত মহাভা- 
রতে বর্ণিত হইয়াছে। ভার্গব পরশুরামের, বনুতীর্থভ্রমণানস্তর 
মাতৃবধজনিত মহাঁপাঁতকের নিষ্কতির বিবরণ পুরাণে 
উল্লিখিত আছে। পাগুবদিগের রনবাসের সময় অজ্জুন 
অস্ত্রলাভার্থ তপন্তায় গমন করিলে, যুধিষ্ঠির চিত্রশাস্তির 
জন্য, দ্রৌপদী, অনুজ ভ্রাতৃগণ ও ধৌম্যাদি বাক্ষণগণের 
সহিত তীর্থপধ্যটন করিয়াছিলেন, তাহ! মহাভারতে বনপব্ধে 
তীর্থযাত্রা পর্ধে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে । এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। 
'রামান্জাচার্ধ্, মাধবাচাধী, নানক ও চৈতন্যদেব প্রতি 


২৭৪ তীর্যদর্শন। 


মহাতআগণও তীর্থভ্রমণ করিয়৷ ছিলেন। প্রকৃত তীর্ঘদর্শন কর! 
সহজ ব্যাপার নছে। সংযতচিত্বে তীর্থ ভ্রমণ করিতে না 
পারিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত কিছুতেই সিদ্ধ হয় নু! । পুলস্ত্য 
খষি ভীঘ্মকে কহিয়াছিলেন যে,“্যাহার হুম্ত, পদ ও মন স্থুসংযত, 
যাহার বিদ্যা ও তপস্ত! আছে সেই তীর্থ ফল লাভ করিতে 
পারে। যে ব্যক্তি জিতেন্্রিয়, অল্লাহাঁরী ও কামনাপরিশুণ্ঠ 
হইয়া. কার্যযারস্ত করেন, যিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনিই 
তীর্থকল লাভ করিয়া থাকেন । যিনি, ক্রোধশৃন্ত সত্যশীল, দৃঢ় ব্রত 
এবং সর্বভূতে আত্মেশপম হইয়াছেন, তিনিই তীর্থফল লাভ 
করেন *।” ফলতঃ সংযতাত্মা না হুইয়! শতশত বার তীর্থ 
ভ্রমণ করিলেও কেহই তীর্থষল লাভ করিতে পারেন ন|। 
ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেস্তয। 

চিরদিন সমান যায় না। পরিবর্তনশীল কালের কুটিল- 
গতিতে সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতেছে । ক্রমে আধ্য খষি- 
দের সে কাল অতীত হইল । তাহাদের সেই নিঃশ্বার্থ ভাব, 
সর্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তিরো- 
হিত হইতে, আরম্ভ হইল । স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি 


* যথা, মহাভারতে | ৩। ৮২। ৯--১২। 
“্যস্ত হন্ডৌ ছ পদ চ মনশ্চৈব হসংয্তম্। 
বিদ্যা তগশ্চ কীন্তিশ্চ স তীর্ঘকলমশ্ুতে ॥ 
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সত্তষ্টো! যেন কেনচিৎ। 
অহস্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমন্খুতে ॥ 
অকক্ষকে। নিরারস্তে। লঘাহারো! জিতেন্রিয়ঃ | 
বিশুক্তঃ সর্ববপাপেভ্যঃ স তীর্ঘথফলমঞ্্তে ॥ 
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীঢুল দৃঢ়ব্রতঃ। 
আস্মোপমশ্চ ভুতষু স তীর্ঘকলমঙ্তে ॥” 


তীর্ঘদর্শনের আবশ্যকতা । ২৭৫ 


নিকষ্টগুণ সকল আসিয়া! ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিল । ক্রমে ক্রমে 
মুসলমান্‌ প্রতৃতি হিন্দুদ্বেষী বিধন্্নী আসিয়া ভারতে আধিপত্য 
লাভ করিল তাহাদের সময়ে, 'হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার 
হইতে আরম্ত হইল। হিন্দুদিগের তীর্থ সকল নষ্ট হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের তীর্থগমনে বিশেষ বিদ্ উপ- 
স্থিত হইল। তীর্থের পথ সকল দুর্গম ও দন্থ্যপরিপুর্ণ হওয়ায় 
নানাবিধ অশান্তি পূর্ণ হইল। এইরূপ নানাবিধ কারণে সাধা- 
রণ তীর্থ যাত্রিগণ আর তীর্থ ভ্রমণে উৎস্থক হইতেন না সুতরাং 
ক্রমে ক্রমে তীর্ঘভ্রমণপ্রথ। অপ্রচলিত হইতে আরম্ত হইল। 
পরস্ত, যাহার! বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী হইতেন তাহধধর! প্রায় জীব- 
নের আশ' পরিত্যাগ করিয়। তীর্থ ভ্রমণে গমন করিতেন । 
পরে, কালরূপী ভববানের প্রসাদে পুনর্ববার ভারতে ইংরেজ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে ক্রমে সুশাসনদ্বার সর্বত্রই 
শাস্তি সংস্থাপিত হইলে দক্দাৰল নিমু্ল হইতে আরম্ভ লইল। 
এক্ষণে, বাদ্দীয় শকট ও জলযানের স্থাষ্টি হুইয়! সর্বত্রই গতা- 
যাতের স্থবিধ। হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলে অনেকেই তীর্থ 
ভ্রমণের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার 
অবগত হইয়া আত্মোন্তি করিতে «এবং সাধারণ লোককে 
তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া পরহিত সাধন করিতে 
পারেন। যেমন, বৃক্ষস্থ কোনও একটা পত্র অপরগুলিকে 
বঞ্চিত করিয়া রদ আকর্ষণ করে না, তদ্রপ তীর্থযাত্রা্দির দ্বার! 
ৰনুদর্শিতাদি লাভ হইলে অপরকেও উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ 
প্রদান করা উচিৎ। আমর! ও এই প্রাক্কৃতিক নিয়মের 
বশবর্তী হইয়। দক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল তীর্থস্থান দর্শন 
করিয়াছি এবং সেই সকল স্থান হইতে যাহা! কিছু অবগত 
হইয়াছি, তৎসমুদয় ০৬৭৭ ন] থাকায়, সাধারণের 
অবগতির জন্ত তীর্ঘদর্শন নামৈ প্রচারিত করিলাম। কতদুর 


২৭৬ তীর্ঘদর্শন । 


কৃ্কার্ধ্য হইয়াছি তাহ! সর্বভৃতাত্া শ্রীঞ্গগন্নাথদেবই 
জানেন । পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই তীর্ঘদর্শন-প্রণয়নের 
শুঁভাগুভ ফল তীহাতেই সমর্পিত হইল । 





সমাপ্ত । 


